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মুহাররম মাসের দশম তারিখ 


আশুরা: 
এতিহাসিক তাৎপর্য 


দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 


ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাটান কালের নানা 


“আমি আশা করি যে ব্যক্তি “আশুরা” দিবসে রোযা রাখবে 


জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা' পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের 
নিকট আশুরা” জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত 
“'আশুরা'র মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত । মুসলমানগণ রোযা 
পালনের মাধ্যমে 'আশুরা'র মাহাত্ম স্মরণ করে থাকে 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় 
আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম (আ.)- 
এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নৃহ (আ.)-এর 
জাহাজ মহাপ্রান শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, 


তার এক বছরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষেমা) হয়ে 
যাবে” (মুসলিম, ১/৩৬৭) | আশুরার দিন রোযা রাখলে 
ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা.) 
র আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার 
রামর্শ দেন (মুসনাদ আহমদ) । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) 
রবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) 
মর্মীন্তিক শাহাদাত আশুরা'কে তাৎপর্যমন্ডিত করে। 


৩৫ 


গ 


ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক 
ইহুদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে 


খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত ইমাম হোসাইন 
(রা.)-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ৷ মুসলিম জাহানের বিপুল 


(আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর 


মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । হযরত হোসাইন (রা.)- 


একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুন্ড হতে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর নিষ্কৃতি, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর 
চক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্াপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে 
উদ্ধার, হযরত ইদরিস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে 
আসমানে উত্তোলন, কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী 'আশুরা' 
(মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. 
৩৫-৩৬)। 


অনৈসলামিক 
কার্যকলাপ, কুফাবাসীদের বিশ্বসথাতকতা সবেপিরি ইহুদী 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকাণ্ডের জন্য 
দেয়। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের 
প্রতিশ্রতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন (রা.) স্ত্রী, পুত্র, 
বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার 
উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তা কারবালা 
নামক স্থানে পৌছলে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ 


মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ্য করেন যে, 
ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা 


তাকে বাধা প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম 
হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তাকে 
মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী 


রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে 
যুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ 


সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, অথবা 
ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্ষে প্রেরণ করা 
হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ 


ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । 


করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন । 
হযরত হোসাইন (রা.) ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান 


এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে 
আমরা মূসা (আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী 
অতঃপর রাসূলুলল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও 
রোযা রাখার নির্দেশ দেন” (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯) | 

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত রাসূলুলল্লাহ (সো.) 
বলেন, “রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা'র 
রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ” জামে তিরমিযী ১/১৫৬) | পবিত্র আশুরার 


নভেম্বর'১৪ 


করেন। এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)- 
এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, “সংলাপের এ অনুরোধ যদি 
মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো” 
(৬/০1] 1790 1 ০০০1) 101 00০ [01785580 1)01199, 
16016 [01959111980 199017 861-690 (9.) | 

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের ৪ হাজার সৈন্যের 
একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরুদ্ধ করে 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে 


'আশুরা*-এর শিক্ষা বহুমাত্রিক ১. অন্যায় ও অসত্যের কাছে 


দেয় । হযরত হোসাইন রো.)-এর শিবিরে পানির হাহাকার 
উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে 
বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 
দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের এতিহ্য পুনরুদ্ধার 
আমার কাম্য ৷ ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম 
যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । ইমাম 
হোসাইন (রা.) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; 
অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইমাম হোসাইন (রা.)-এর 
ছিন মস্তক বর্ধা ফলকে বিদ্ধ করে দামিক্ষে প্রেরিত হয় 
ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করঢ 
কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাকে সমাধিস্থ করা হয় 
ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, “সেই দুরবর্তী যুগে ও পরিবেশে 
হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের 
হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্তার করবে” (117 ৪. 0150817 9৪০ 
8100 0111196 1119 (18510 59906 01016 0০৪10) 91 
[70581] ৬111] ৪৮810910016 95110100811) 01 016 
০091065 19901.) | ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন 
(রা.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের 
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায় । ইয়াজিদ বাহিনী 
কর্তৃক পবিত্র টুর 'কা'বাগৃহ' অবরোধকালীন 
ইয়াজিদের মৃত্যু ঘটে (আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) | 


গ্রিল 


মাথা নত না করা; ২. আলোচনা ও সংলাপের সুযোগ 
আসলে তা গ্রহণ করা; ৩. জালিম ও ঘাতকের বিচার 
পৃথিবীতে হয়ে যায়, বাকী থাকে কেবল পরকালীন বিচার: 
৪. স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধানের পতন অনিবার্ধ । 

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের 
জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর ৷ এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও ধময়ি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে 
জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী 
রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার 
শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিহরণ জাগিয়ে 
তোলে । ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায় ও অসাধুতার সাথে 
আপোষ করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্ববল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয় ৷ তাই “আশুরা মুসলমানদের 
আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে । 

স্মর্তব্য যে, আশুরাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে এমন 
কিছ কর্মকান্ড সংঘটিত হয় যা শরীয়ত সমর্থিত নয়। 
আলোক সজ্জা, আতশবাজি, হালুয়া-রুটি বিতরণ, দু*টি 
কবুতর জবাই,সন্তর দানাভাত' পাকানো, কালো কাপড় 
পরিধান, জারিগান, বক্ষে-পিঠে ছুরিকাঘাত এর সাথে 
আশুরার কোন সম্পর্ক নেই । বরং এসব বিদআতি কর্মকান্ড 
আশুরার এতিহাসিক তাৎপর্যকে শান করে দেয় । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


১লা'রমজান'১৪৩ঞহিঃ 
২৯ শোজুনঃ২০১৪ ই 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নিবাহে বিশেব ছাড়। 
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(ল”65৬5-242850488)) 


হজের বিরোধিতার অসারতা ও 
হজের অর্থনৈতিক ভূমিকা 


কেউ হজের বিরোধিতা করবে, এটা 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


শতাব্দীর আগে এ যোগসূত্র ইউরোপ 


তার ব্যাপার; সে মুসলিম না 


আসতে পারেনি । 


না। আরবরা পরিশ্রমী ছিল, 
জন্মগতভাবে ব্যবসায়ী ছিল। 


কাফের সে আলোচনায় গেলাম না। 
কিন্তু এর কারণ হিসেবে যা বলা হলো, 


হজ ছিল বিশ্ব-মিডিয়া । কোনো বিষয় 


িহলাতাশ শিতা ওয়াস সাইফ"__ 


পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হজ ছিল 


গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন দুটা বড় 


তা চুড়ান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই 
না। 

প্রথমত হজ রাসূল (সা.)-এর যুগ 
থেকে শুরু হয়নি, ইবরাহীম (আ.)-এর 
যুগ থেকেই নিয়মিত হজ চলছে। 
জাহেলী যুগেই হজকে কেন্দ্র করে 


অনন্য । এজন্যই মুশরিকরা হজের 


ব্যবসায়িক যাত্রা ছিল তাদের | এটা 


মৌসুমে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে নানা 
কথা ছড়ানোর চেষ্টা করত, অনেকটা 


বর্তমানে ভ মিডিয়া 


রাসূলে আরাবী (সা.) আসার পর 
থেকে নয়, শত শত বছর আগে 
থেকেই । 


দখলের ন্যায় । অবশ্য সুসলিমরাও 
মৌসুমকেই 


তৃতীয়ত হজকেন্দিক এ অর্থনীতি শুধু 


হজের ইসলাম প্রচারের 
বড় মিডিয়া হিসেবে গ্রহণ করে 


আগে ছিল, বর্তমানে নেই এমনটা 
নয়। সাউদীর কথা বাদ দিলাম, 


চলত | তৎকালীন যুগে হজ কেবল 


মদীনার প্রথম দিকের মুসলিম 


ইবাদত ছিল না, বরং হজ ছিল 
পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের 
অর্থনীতির যোগসূত্র । 


বৃন্দ 
হজের সময়ই রাসূল (সা.)-এর সাথে 


আমাদের বাংলাদেশ নিয়ে বলি । শুধু 
বিমান বাংলাদেশই গত ২০১২-এ হজ 


সাক্ষাৎ করেন। তাদের আগ্রহ- 
আপ্যায়নেই রাসূল (সা.) মদীনার প্রতি 


জাহেলী যুগে হজের মৌসুমে উকায, 
যুল মাজাযসহ নানা বাজার বা মেলা 
বসত | প্রচুর ক্রয়-বিক্রয় হত 
সেখানে । বলতে গেলে সতের 


ভালোবাসা অনুভব করেন । 

দ্বিতীয়ত আরবরা ডাকাত ছিল না। 
নানা রকম অশালীন কর্মকাণ্ড 
ক্ষেত্রবিশেষে ছিল, তবে ডাকাতি ছিল 


ফ্লাইট পরিচালনা করে ৮০ কোটি টাকা 
লাভ করে, যা সারা বছর লোকসানে 
থাকা বিমানের জন্য অনেক কিছু। 
[দেখুন: গমজ.11978001819%10-955- 
00.0010/910/111095.101010219771৬11137 
1৬171৬1)1৬] 7৬ ৬8৯2211৬]% 


নভেষ্বর'১৪ লাল আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


59455] হজকে কেন্দ্র করে লাখো 
মানুষের কর্মসংস্থান হয়, ব্যবসা হয় । 
চতুর্থত বাংলাদেশের মানুষ সারা বছর 


ধ্বংস করতে গিয়েছিল । সামান্য 


হজ ইসলামের পাঁচটি স্তস্তের একটি । 


আবাবীলের তাড়া খেয়ে ব্যর্থ হয়েছে । 


অফুরান সাওয়াব লাভের ইবাদত হজ । 


এ কষ্ট প্রত্যেক যুগে আবরাহার 


ইবাদত ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক থেকে 


বিভিন্ন দেশে গিয়েও অনেক টাকা খরচ 
করেন । একটি তথ্য মতে শুধু ২০১১- 
এ-ই বাংলাদেশের মানুষ অন্য দেশে 


উত্তরসূরিদের | তাদের জন্য আফসোস 


বিবেচনা করলে হজের ক্ষেত্রে বেশ 


ছাড়া কিছু করার নেই । আল্লাহ তাদের 
সুবুদ্ধি দিন, হেদায়াত দিন । আমীন | 


যাত্রা ও ট্যুরিজমে ব্যয় করেন প্রায় 
৬০০০ কোটি টাকা । [দেখুনঃ 
ছ/ভ/জা.11006য07001001.00107/18005/08105 
1806917/100611191101191-6001151) ৯ 
11005177910101081] (00115107, 
90990160195] অন্য দেশে ঘুরতে 
গিয়ে কেউ প্রোডাকশন করে না 
রিডাকশন করে, সে প্রশ্ন কিন্তু তোলা 
হয় না । বিভিন্ন দেশের ফেয়ারে যাওয়া 
হয়, কোটি কোটি টাকা অপচয় করা 
হয়। সরকারি টাকায় ঘনঘন 
অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফরে 
প্রোডাকশন কীভাবে হয় তাও অস্পষ্ট 
অবশ্য সেগুলো আলোচ্য নয়, হজই 
আলোচ্য । 
অথচ অন্য দেশে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়ে 
মানুষ অনেক নৈতিক অবক্ষয়কে সঙ্গে 
করে নিয়ে আসে বা কমপক্ষে তার 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে তা 
তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না 
পক্ষান্তরে হজকে কেন্দ্র করে সকল 
ইবাদত ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়ন ও 
মানুষ হিসেবে তাকে পরিশুদ্ধ করণে 
ভূমিকা রাখে । ফলে সে সমাজের জন্য 
ভালো কিছু প্রোভাকশনের পরিশুদ্ধ 
আইডিয়া ও প্ল্যানিং নিয়ে ফিরে 
আসে । 

পরিশেষে বলব, এসব কথায় কান 
দেয়ার বা তাদের গুরুত্ব দেয়ার কিছু 


অনেকে হজের ইকোনোমিক দিক নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেছেন, তারা যা বলতে 
চেয়েছেন তা হলো, হজ এমন একটি 
ইবাদত যার কোনো সামাজিক- 
অর্থনৈতিক মূল্য নেই । এতে কোনো 
প্রোডাকশন নেই, আছে কেবল 


কয়েকটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় রয়েছে । 

১. সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রায় 
হাজার বছর ধরে হজকে কেন্দ্র করে 
মুসলিমরা ভূমধ্যসাগর ও ভারত 
মহাসাগর কেন্দ্রিক অর্থনীতির মাঝে 
লিংক বজায় রেখেছিল। যা 
পশ্চিমারা ধরতে পেরেছে হাজার 
বছর পর । 


রিডাকশন__তাদের মতে । তাই 
সেদিক থেকেই আলোচনা করা 
হয়েছে। 


উল্লেখ্য, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেরই 
সামাজিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে 


ভারত মহাসাগর দিয়ে এদিক থেকে 
যেত মরিচ, মশলা ইত্যাদি | ওদিক 
থেকে আসত তুলা ও অন্যান্য 
জিনিস । এভাবে বিশ্বতর্থনীতির 
নেটওয়ার্ক ছিল হজ | 


মূর্তি পূজারীরা মূর্তি পূজা করে পানিতে 


২.হজ মূলত পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে 


ফেলে দেয়, অনেক অর্থ এখানে 


লাখ লাখ মুসলিমকে সমবেত 


একদম নষ্ট করা হয় । ইসলামে এমন 


কিছু নেই । জাকাত, হজ, কুরবানী, 
প্রতিটি ইবাদতই ইবাদতের পাশাপাশি 


করে । আর হজের সময় ব্যবসা 
হালাল। এবং তা বর্ণনার জন্য 
বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালা আয়াত 


এতে সমাজের ও অর্থনীতির অপার 
উপকারিতা রয়েছে । এটা ইসলামের 


নাজিল করেন ইবনে আববাস 


অসংখ্য সৌন্দর্যের একটি । এখানে 
ইবাদত ও আল্লাহর ফাদল (রিষক) 


অন্বেষণ পাশাপাশি চলে । বরং হালাল 
রিযিক অন্বেষণও ইবাদত বলে গণ্য ৷ 


ব্যবসা চলত | ইসলাম আসার পর 
ইহরাম বেধে ব্যবসা করার ব্যাপারে 


কারণ এতে আল্লাহর নির্দেশের 
অনুসরণ হয় । 

ইসলামের যে কোনো প্রতিষ্ঠিত বিষয় 
অস্বীকার করলে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে 
যায় । ঠাট্টা-বিদ্রপ করাও অস্বীকারের 
নামান্তর । সেখানে সরাসরি ইসলামের 


নেই । যেমনটা বলেছিলাম, পৃথিবীর 
এত মানুষকে একই সময়ে, বা এর 
কাছাকাছি সংখ্যক মানুষও কোনো 


অন্যমত বৃহত্তম রুকন হজের “বিরোধী* 
বলা হলো। 
এর পরিণামে ব্যক্তির শরয়ী বিধান কী 


গোনাহের শঙ্কা হয়। আন্নাহ 
তায়ালা নাযিল করেন, 
“তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ 
অন্বেষণ করতে কোন পাপ নেই "১ 
অর্থাৎ হজের মওসুমে | বুখারী: 
২০৫২; আবু দাউদ: ১৭৩৪] 

৩.হজ তাদের ওপরই ফরয যাদের 
এর সাম্য আছে। কাজেই এতে 


আন্তর্জাতিক ফেয়ার একত্রিত করতে 
পারেনি । 

আবরাহারও এ কষ্ট ছিল। সে 
চেয়েছিল কাবা ধ্বংস করে নিজ দেশে 
এরকম মানুষ একত্রিত করার মতো 
কিছু বানাবে, যার চারপাশে মানুষ 
তাওয়াফ করবে । তাই সে অভিনব 
কায়দায় হাতির বাহিনী নিয়ে কাবা 


হয় তা আর নতুন করে বলার 
প্রয়োজন নেই | ইসলামে মুরতাদের 
বিধান হলো, তাকে প্রথম বন্দী করা 
হবে, তাওবা করানো হবে । তাওবা 
করতে অস্বীকৃতি জানালে মৃত্যুদণ্ 
দেয়া হবে। 


হজের অর্থনৈতিক ভূমিকা 


আর্থিক সামর্থ অর্জন, পুঁজি 

সংগ্রহের (অবশ্যই বৈধ উপায়ে) 
বৈধতা ও উৎসাহ রয়েছে । 
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২৬, 

৪.[ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ভিত্তিতে 

ইসলামে পুঁজি সংগ্রহের 
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উৎসাহদানের ব্যাপারটি গুরুত্ব 
দেন |] 

.খিস্টানদের পিলগ্রিমিজের একাধিক 
কেন্দ্র রয়েছে। মুসলিমদের 
একটিই | খিস্টানদের মধ্যযুগীয় 
নানা মেলা ছিল। এর মধ্যে উত্তর 
ফ্রান্সে আয়োজিত শ্যাম্পেন অন্যতম 
বৃহৎ। অথচ হজে যেখানে নূন্যতম 
সত্তর হাজার থেকে দুই মিলিয়ন 
লোক হত, সেখানে এ মেলার 
উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নিতান্তই 
কম । তা ছাড়াও এখানে উপস্থিত 
হত বেশির ভাগ ইটালিয়ান ও 
ফ্লেমিশ ব্যবসায়ী । অথচ হজে 
আগমন ঘটত পুরো বিশ্বের 
ব্যবসায়ীদের 


৫ ব। 
৬. হজের মৌসুমে মুসলিমদের অবস্থান 
থাকত হেরেমের এলাকায়, যার 
নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত 


বি 


শেষকথা সেই সপ্তম শতাব্দীর শুরু 
থেকে হজ যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক 
নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করে আসছে, 
পশ্চিমারা হাজার বছর পর এ 
নেটওয়ার্কে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে 


এ ছাড়া তিনি খেলাফতে উসমানিয়ার 


বংশোদ্ভুত ড. মুরাত সিজাকার 


ব্যাংকিংয়ের _ পথিকৃৎ 
১৯৬৩ সনে মিশরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম 
ইসলামী ব্যাংক মিটগামার সেভিংস 


ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. আহমেদ আল- 
নাজ্জারের সাথে দুই বছর কাজ করার 
সুযোগ পেয়েছেন । তিনি প্রায়ই বলেন, 
ড. নাজ্জার যে স্বপ্ন নিয়ে যেভাবে 
ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আগাতে 
চাচ্ছিলেন, বিশ্বব্যাপী মুসলিম 
ব্যাংকাররা একটু তাড়াহুড়াই করেছে । 


যার ফলাফল বর্তমান অবস্থা | 
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5 রয়েছে৷ 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বেশ 
পড়াশোনা করেছেন । তুরস্কে নাকি 
প্রায় ৪০০ মিলিয়ন নথি রয়েছে 


কিছুটা উসমানী খিলাফতকালের ৷ এ ছাড়া 


শত শত খণ্ড কোর্টের ফয়সালা নথিবদ্ধ 
সাম্প্রতিককালের অন্য 
কোনো মুসলিম শাসন ব্যবস্থার এত 
নথি সংগৃহিত নেই (যেমন মোঘল 
সাম্রাজ্যের) । কাজেই ইসলামকে 
কীভাবে প্যাকটিস করা হয়েছে এর 
সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ আর্কাইভ উসমানী 
খেলাফতকালের । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ফজর, ২:১৯৮ 
২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৯৭ 


ভারা পাত সত্যের সাথে আগামীর পথে... এটি 
নি” আহার ৫1]]5] 


এ 
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বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৬৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তার্তহাদ ৬ 
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রেখে আসা দিনগুলোর গ্রানীকে মুছে 
ফেলে ও দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন 
সামনে এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য নতুন বছরের শুরুর 
সময়টার গুরুত্ব রয়েছে। 


অতি পবিত্র, মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ 


নির্দেশে মুহাম্মদ (সা.) মক্কা হতে 
মদীনায় রত করেন । মুসলিম 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৬২২ খিস্টাব্দের ১৪ 
বা ১৫ জুলাইয়ের সূর্যাস্তের সময়কে 


মুসলিম সাল । এই 'একটিমাত্র সালই মুসলিম 


হিসেবে হিজরী নববর্ষ উদযাপন কিংবা 


বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত | 


মুসলিমদের গৌরবের দিনটি পালনের 


হিজরি সালের সম্পর্ক চন্দ্রের সঙ্গে। 


হিজরী সন শুরুর সময় 
রা করেন । হিজরী সন ১৭ হিজরী 
সাল (৬৩৮ খিস্টাব্দ) হতে তৎকালীন 


এতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যাপকতা 


আমরা জানি, পৃথিবীতে বর্ষ গণনার 


লাভ করেনি । আমরা অনেকেই জানি 
না যে, মুসলিমদের নববর্ষ কোন মাসে 


দুটো ধারা প্রচলিত আছে। যার 
একটির সম্পর্ক সূর্যের গতির সঙ্গে, 


হয়? আবার কেউ হয়ত বা হিজরীবর্ষ 
গণনার সঠিক ইতিহাস জানেন না। 
হিজরী সনের তারিখের খবরও রাখেন 
না । এর প্রতি মানুষ আকর্ষণও অনুভব 
করেন না। তা খুব দুঃখজনক । 
হিজরীর প্রথম দিনে বাংলাদেশের 
কোন পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে না 
এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের 
মুসলমানগণ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে 
উদাসীন । এই কলামে আমরা হিজরী 
সনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনার 
করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ । 

পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার লোকজন 
আপন কাজ সম্পাদনের জন্য দিন- 
তারিখ ঠিক রাখতে কোনো না কোনো 
বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করে থাকে | যেমন- 
আমরা যে বাং লা সাল ব্যবহার করি তা 
সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচলিত। 
এভাবে খ্রিস্টানরা হজরত ঈসার আ.) 
জন্মদিন থেকে এর গণনা আরম্ভ করে । 
যেহেতু এ গণনাকে ইংরেজরা প্রচলন 


আর অন্যটির সম্পর্ক চাঁদের গতির 
সঙ্গে । প্রথমটির নাম সৌর সাল আর 
দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্র সাল। এই দুণ্টা 
সালের প্রতি বছর ব্যবধান হয় ১০ 
কিংবা ১১ দিনের | সৌর সালের বছর 
হয় মোটামুটি ৩৬৫ দিনে, আর চন্দ্র 
সালের হয় ৩৫৪ দিনে । কোনো 
বিশেষ ঘটনার স্মৃতি ধরে রাখার মন- 
মানসিকতা থেকে তারিখ নির্ণয়ের 
প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং দিন-মাস- 
বছর গণনার জোর তাগিদ থেকে মানব 
সভ্যতার শুরু থেকেই পঞ্জিকার উদ্ভব 
ঘটেছে, উদ্তব ঘটেছে সাল বা সালের । 
বাংলাদেশে বর্তমানে হিজরি সাল, 
ইংরেজি সাল ও বাংলা সালের প্রচলন 
রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত ওই 
তিনটি সালের মধ্যে সর্বপ্রাটীন সাল 
হচ্ছে হিজরি সাল । 


হিজরী সনের ইতিহাস 
হিজরী সন হল মুসলিমদের সন | ৬২২ 
খিস্টান্দের ১২ সেপ্টেম্বর আল্লাহর 


মুসলিম বিশ্বের শাসক হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর শাসন আমলে হিজরী সন 
গণনা শুরু হয় | হযরত ওমর (রোষি.)- 
এর কাছে ইরাক ও কুফার প্রশাসক 
আবু মুসা আশআরী (রাযি.) এক 
চিঠিতে লেখেন, “বিশ্বাসীদের নেতা 
আপনার পক্ষ হতে আসা শাসনকার্ধের 
সাথে সংশিষ্ট উপদেশ, পরামর্শ এবং 
নির্দেশ সম্বলিত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও 
দলিলে কোন সন-তারিখ না থাকায় 
আমরা তার সময় ও কাল নির্ধারণে 
যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হই। 
অধিকাংশ সময় এসব নির্দেশনার সাথে 
পার্থক্য করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে 
পড়ে বলে আপনার নির্দেশ ও উপদেশ 
পালন করতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে 
পড়তে হচ্ছে। এ গুরুত্পূর্ণ পত্র 
পাওয়ার পর হযরত ওমর (রাষি.) 
মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নিয়ে এক পরামর্শ সভার আয়োজন 
করেন । পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরত 
করার এঁতিহাসিক দিন থেকে নতুন 
একটি সন তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। স্মরণ করে 
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হিজরী সন শুরু করার কারণ হলো 


প্রাটানকাল থেকে আরব দেশে চাঁদের 


রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরত 
করার মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ 
, মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে 
রা মুসলিমদের শক্তিমত্তা বাড়তে 

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্‌ বহির্বিশ্বে 
ছা পড়ে, ইসলাম বিজয়ী শক্তিতে 
পরিণত হয় এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা রাসূল 
(সা.)-এর হিজরতের কথা গুরুত্বের 
সাথে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। 
হিজরতের ঘটনাকে স্মরণ করে 
বানানো হয়েছে বলে এ সনকে হিজরী 


ইবাদত-বন্দেগি,_.  আমল-অনুশাসন 
পালিত হওয়ায় সালের পবিত্র 


মাহাত্ম্য ও প্রাচুর্য প্রত্যেক মুসলিমের 
অন্তরজুড়ে সমানভাবে বিশেষ মর্যাদায় 
সমাসীন হয়েছে । মহররম, সফর, 
রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, 
জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস সানি, 
রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, 

জিলহজ-__এই ১২ মাস 
নিয়ে হিজরি সাল। এর নবম মাস 


হিসাবে মাস গণনা করার রেওয়াজ 
চালু ছিল। মাসের গণনা আরবদের 
মাঝে থাকলেও সাল বা বর্ষ গণনার 
রীতি তাদের মধ্যে ছিল না। আরব 
দেশে প্রাচীনকালে ১২টি মাসের মধ্যে 
সফর, আউয়াল, রজব, জিলকদ, 
জিলহজ-_এই চারটি মাসকে বলা 
হতো আল মহররম অর্থাৎ অলজ্ঘনীয় 
পবিত্র । এ চারটি মাসে সব ধরনের 
যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি- 
খুনাখুনি থেকে তারা বিরত থাকত । 
পরবর্তীকালে আরবী মাসগুলোর প্রথম 
মাস সফরে আউয়ালকে মহররম 
নামকরণ করা হয়। 
হিজরি সালের প্রবর্তন করেন 
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি ৬৩৪ 
খিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ভার গ্রহণ 
করে একে একে যেমন ইসলামের 
বিজয় পতাকা তদানীন্তন পৃথিবীর বৃহৎ 
এলাকাজুড়ে উডভীন করেন; তেমনি 
বহু সংস্কারমূলক কাজ করে ইতিহাস 
করেন তিনি । ৭৩৯ খিস্টাব্দে 
প্রবর্তিত হিজরি সাল তার এক অমর 


মোবারক সবচেয়ে 
মর্যাদাপূর্ণ । এটা 


এই মহররমের ১০ তারিখকে বলা রর 
আশুরা ৷ এই আশুরা সৃষ্টির আদিকাল 
থেকেই অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ ঘটনার নীরব 
সাক্ষী । আমি সেদিকে যাচ্ছি না 
রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে 
আল্লাহর রাসুল (সা.) মেরাজে গমন 
করেন, যা লায়লাতুল মেরাজ হিসেবে 
পরিচিত । হিজরি সালের ৮ম মাস 
শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে 
বলা হয় লায়লাতুল বরাত, যার অর্থ 
মুক্তির রজনী | শাওয়ালের ১ম তারিখ 
পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর | 

জিলহজ মাসে মুসলমানরা হজ পালন 
করে থাকে, যা সামর্যবানদের জন্য 
জীবনে একবার পালন করা ফরজ । 
১০ জিলহজ বিশ্বমুসলিম পালন করে 


কীর্তি। আর এই হিজরি সালের সঙ্গে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় 
স্মৃতি । হজরত ওমর (রা.) খিলাফতের 
দায়িতৃভার গ্রহণ করে লক্ষ্য করলেন 
যে, সরকারি নথিপত্রে তারিখ লিখতে 
শুধু মাসের নাম লেখা হয়। ফলে 
বোঝা যায় না যে এই মাস কোন 
বছরের । আর নিজস্ব সাল না থাকার 
কারণে শুধু মাসের নাম উল্লেখ করা 
ছাড়া কোনো বিকল্প পথ ছিল না। 
যথাযথভাবে তারিখ না লেখার কারণে 
বহু জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে 
থাকে | বিশেষ করে বিভিন্ন প্রদেশের 
শাসনকর্তাদের কাছে পত্রাদি ও 
ফরমানাদিতে শুধু মাসের উল্লেখ 
থাকায় কোন বছরের মাস তা নির্ধারণ 
নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় । এ 
ব্যাপারে আবু মুসা আশআরী রাযি.) 
কর্তৃক খলীফা ওমরের (রাযি.) দৃষ্টি 


ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ । 


আকর্ষণ করলে তিনি একটি নিজস্ব 


সাল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা 
ভীষণভাবে অনুধাবন করলেন | তিনি 
হজরত উসমান (রাযি.) ও হজরত 
আলীসহ (রাযি.) বিশিষ্ট কয়েকজন 
সাহাবির কাছে নতুন সালের ব্যাপারে 
পরামর্শ চাইলেন । হজরত আলীর 
(রাযি.) পরামর্শে হিজরতের বছরকে 
নতুন সাল গণনার শুরু ধরে হিজরি 
সাল প্রবর্তিত হয়। প্রিয় নবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) হিজরত করেন ৬২২ 
খিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল 
হিজরতের ঘটনা রবিউল আউয়াল 
মাসে ঘটলেও আরবের প্রচলিত মাস 
গণনার প্রথম মাস সফরে আউয়াল বা 
মহররমের ১ তারিখকেই হিজরি 
সালের শুরু হিসেবে স্থির করে এই 
নতুন সালের প্রবর্তন ঘোষণা করা 
হয়। 
৬৩৯ খিস্টাব্দে হিজরি সাল প্রবর্তিত 
হলে তার এক বছরের মধ্যে তা 
আমাদের এই বাংলাদেশে চলে আসে 
আরব বণিকদের হাত ধরে | হিজরি 
সাল প্রবর্তনের বছর বা তার পরের 
বছর এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম 
প্রচার শুরু হয় এবং হিজরি সালও 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে 
প্রচলিত হয়। এই হিজরি সাল 
আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় সাল হিসেবেও 
প্রচলিত হয়েছিল, যা ৫৫৬ বছর স্থায়ী 
হয়েছিল । এখনও আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে হিজরি সালের প্রভাবই বেশি । 
অন্যান্য সালে নববর্ষ ধুমধামে পালিত 
হলেও হিজরি নববর্ষ আমরা ধুমধামে 
পালন করি না সেই কারবালার মর্মীস্তি 
ক ঘটনার কারণে । 
রাসূলুল্লাহর (সা-)-এর হিজরতের এ 
প্রেক্ষাপট ও পটভূমি যদি হিজরী 
নববর্ষে স্মরণ করা ইস তাহলে মুসলিম 
ভাই-বোনরা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে 
পরিচিত হতে পারবে | তখনই কেবল 
ইসলামি সংক্কৃতিবিমুখ হৃদয় পরিবর্তিত 
হয়ে ইসলামি হৃদয়ে পরিণত হবে । 
তাই আমাদের উচিত রাসূল (সা.)-এর 
হিজরতের তাৎপর্য স্পষ্টভাবে 
জনসম্মুখে তুলে ধরা। আল্লাহ 
আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 
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সফর মাসকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা 
ও ভিত্তিহীন কথা মুসলিম সমাজে 


প্রচলিত হয়েছে । এমনকি জাতীয় 


নয়, এ সকল কুসংস্কারকে উক্কে 
দেওয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা 


ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর 


ঈশার পরে চার রাকআত সালাত 
আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা 


হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার 


আয়াত এতবার করে তবে সে 


দৈনিক পত্রিকাগ্তলোতেও এই মাসের 


করেছে জালিয়াতগণ | তারা জালিয়াতি 


ফজীলতের কথা লেখা হয় । এসবকে 


করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে 


আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে 
পারি । প্রথমত, সফর মাসের অশুভত্ব 


বলেছে, এই মাস বালা-মুসীবতের 


বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার 
পাবে ইত্যাদি | এগুলি সবই ভিত্তিহীন 
বানোয়াট কথা, যদিও অনেক 


মাস । এই মাসে এত লক্ষ এত হাজার 


ও বালা-মুসীবত বিষয়ক, দ্বিতীয়ত 


বালা নাধিল হয় । এই মাসেই আদম 


সফর মাসের প্রথম তারিখ বা অন্য 


(আ.) ফল খেয়েছিলেন । এ মাসেই 


সময়ে বিশেষ সালাত, তৃতীয়ত 
আখেরী চাহার শোম্বা ৰা সফর মাসের 
শেষ বুধবার বিষয়ক | 


সফর মাসের অশুভত্ব 

ও বালা-মুসীবত 

কোন স্থান, সময়, বন্ত বা কর্মকে 
অশুভ, অযাত্রা, বা অমঙ্গলময় বলে 
মনে করা ইসলামি বিশ্বাসের পরিপন্থি 
একটি কুসংস্কার । আরবের মানুষরা 
জাহেলী যুগ থেকে সফর মাসকে অশুভ 
ও বিপদআপদের মাস বলে বিশ্বাস 
করত । রাসুলুল্লাহ সো.) তাদের এই 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন, 
“কোন অশুভ অযাত্রা নেই, কোন ভূত 
প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর 
মাসের অশুভত্বের কোন অস্তিত্ব নেই । 
[সহীহ আল-বুখারী, ৫/২১৫৯, ২১৬১, ২১৭১, 


২১৭৭] 
অথচ এরপরেও মুসলিম সমাজে 
অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ 


সকল কুসংস্কার থেকে যায় । শুধু তাই 


হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহ 
(আ.)-এর কাওম ধ্বংস হয়। এ 


রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যথিত হতেন । এই 
মাস চলে গেলে খুশি হতেন । তিনি 
বলতেন, “যে ব্যক্তি আমাকে সফর 
মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান 
করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করার সুসংবাদ প্রদান করব' ইত্যাদি 
অনেক কথা তারা বানিয়েছে । আর 
অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গও তাদের এ 
সকল জালিয়াতি বিশ্বাস করে 
ফেলেছেন । মুহান্দিসগণ একমত যে, 
সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসীবত 
বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন মিথ্যা । 


সফর মাসের ১ম রাতের সালাত 

উপর্যুক্ত মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই 
একটি ভিত্তিহীন সালাতের উদ্ভাবন করা 
হয়েছে । বলা হয়েছে, কেউ যদি সফর 
মাসের ১ম রাত্রিতে মাগরিবের পরে বা 


সরলপ্রাণ আলেম ও বুযুর্গ এসব 
বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে ও 
ওয়াযে উল্লেখ করেছেন (যেমন- খাজা 
নিজামউদ্দীন আউলিয়ার রাহাতুল 
কুলুব, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুফতী হাবীব 
ছামদানীর বার চান্দের ফযীলত, পৃ. 
১৪) | 


সফর মাসের শেষ বুধবার 

বিভিনন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, 
বুধবার অশুভ এবং যেকোনো মাসের 
শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। 
আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু 
সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের 
সবচেয়ে অশুভ দিন এবং এই দিনে 
সবচেয়ে বেশি বালা-মুসীবত নাযিল 
হয় । এ সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক 
সরলপ্রাণ বুযুর্গ বিশ্বাস করেছেন । 
একজন লিখেছেন, সফর মাসে এক 
লাখ বিশ হাজার বালা নাজিল হয় এবং 
সবদিনের চেয়ে বেশি আখেরী চাহার 
শম্বা সফর মাসের শেষ বুধবার) তে 
নাধিল হয় সবচেয়ে বেশি । সুতরাং 
সেই দিনে যে ব্যক্তি নিয়োক্ত নিয়মে 
চার রাকআত নামায পাঠ করবে 


নভেম্বর'১৪ _______াললল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লাহ তায়ালা তাকে সে বালা হতে 


জীবিতকালে গোসল করেন নাই | তাই 


রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত 
তাকে হেফাযত রাখবেন | খোজা নিজাম 
উদ্দীন আউলিয়ার, রাহাতিল কুলুব, পৃ. ১৩৯) 

এসব ভিত্তিহীন কথা । আমাদের দেশে 
বর্তমানে আখেরী চাহার শোম্বার 
প্রসিদ্ধি এই কারণে নয়, অন্য কারণে । 
প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সো.) 
সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ 
বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল 
করেন । এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ 
হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থতাতেই 
তিনি পরের মাসে ইন্তেকাল করেন । 
এজন্য মুসলমানেরা এই দিনে তাঁর 


এ বিষয়ে 
সারসংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক 
থেকে উদ্ধৃত করা হল: “হজরত নবী 
করীম (সা.) দুনিয়া হইতে বিদায় 
লইবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ 
সপ্তাহে ভীষণভাবে রেগে আক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই 


ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যন্ত 

আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশির 
কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত 
করিয়াছিলেন । বর্ণিত আছে হজরত 
আবু বকর (োযি.) খুশিতে ৭ সহত্র 
দিনার এবং হজরত ওমর ইবনে খাত্ত 


এ 


শেষ দিকে তার অসুস্থতার শুরু ৷ কেউ 


সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে 
ওজু গোসল করত ইবাদত-বন্দেগী 
করা উচিত এবং হজরত নবী করীম 
(সা.)-এর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ 
করত সওয়াব রেছানী করা কর্তব্য ৷ 
(বার চান্দের ফযীলত, পূ. ১২) 

উপরের এই কমবেশি 
সমাজে প্রচলিত এ বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা 
রয়েছে । আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা 
করেও কোন সহীহ বা জয়ীফ হাদিসে 
এই ঘটনার কোন প্রকার উল্লেখ 
পাইনি । হাদীস তো দূরের কথা, কোন 
ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থেও আমি এ 
ঘটনার কোন উল্লেখ পাইনি । ভারতীয় 
উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোন মুসলিম 
সমাজে সফর মাসে শেষ বুধবার 
পালনের রেওয়াজ বা এই কাহিনী 
রা আছে বলে আমার জানা 

| 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বশেষ সর্বশেষ অসুস্থতা 
রাসুলুল্লাহ সো.) সফর বা রবিউল 
আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে 
অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে 
ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস 
শরীফে কোনরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত 
নেই । অগণিত হাদীসে তার অসুস্থতা, 
তার ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা 
বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কোথাও 
কোনভাবে কোন দিন, তারিখ বা সময় 
বলা হয়নি । কবে তার অসুস্থতা শুরু 
হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত 


(রাধি.) € সহজ দিনার, হজরত 
ওসমান (রাযি.) ১০ সহত্র দিনার, 
হজরত আলী রোি.) ৩ সহস্র দিনার 
এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাযি.) ১০০ উট ও ১০০ 
ঘোড়া আল্লাহর ওয়ান্তে দান 
করিয়াছিলেন । তৎপর হইতে 
মুসলমানগণ সাহাবীগনের নীতি 
অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া 
আসিতেছে । হযরত নবী করীম (সা.) 
এর ওই দিনের গোসলই জীবনের শেষ 
গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি 


তারিখে ইন্তেকাল করেন সে বিষয়ে 


(সা.)-এর র 
এতিহাসিক দিন তারিখ সহকারে 
সাজাতে চেষ্টা করেন । তখন থেকে 


বলেছেন রবিউল আউওয়াল মাসের 
শুরু থেকে তার অসুস্থতার শুরু । 
এতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি. হু 
৭৬৮ খর.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই 
অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের 
শেষ কয়েক রাত থাকতে, অথবা 
রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে । 
[ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাববিয়া, খ. ৪, 


২৮৯] 

কি বার থেকে তার অসুস্থতার শুরু 
হয়ে ছল, সে বিষয়েও মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ 
বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন 
সোমবার তাঁর অসুস্থতার শুরু হয় । 
কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি 
ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছেন, ১০ দিন, 
কেউ বলেছেন ১২ দিন, কেউ ১৩ 
দিন, কেউ বলেছেন ১৪ দিন অসুস্থ 
থাকার পর রাসুল (সা.) ইন্তিকাল 
করেন । তিনি কোন তারিখে ইন্তকাল 
করেছেন সে বিষয়েও মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছনে ১ রবিউল 
আউয়াল, কেউ ২ রবিউল আউয়াল, 
এবং কেউ বলেছেন ১২ রবিউল 
আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন । 
সর্বাবস্থায় কেউ কোনভাবে বলছেন না 
যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে 
কোনদিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন । অসুস্থ 
অবস্থাতেই, ইন্তিকালের কয়েকদিন 
আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে 
সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে । বুখারী 
সংকলিত হাদিসে আয়েশা (রাযি.) 


অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, 
বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ 
মশক পানি ঢাল; যেন আমি আরাম 
বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে 


মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন 
মন্তব্য পেশ করেছেন । 

তার অসুস্থতা সম্পর্কে অনেক মন্তব্য 
রয়েছে । কেউ বলেছেন, সফর মাসের 


পারি । তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে 
পানি ঢাললাম । এরপর তিনি 
জনসাধারণের নিকট বেরিয়ে তাদেরকে 
নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং 
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তাদেরকে খুতবা প্রদান করলেন বা 
ওয়াজ করলেন | [সহীহ আল-বুখারী, 
১/৮৩, ৪/১৬১৪, ৫/২১৬০] 

এখানে স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তার অসুস্থতার মধ্যেই জ্বরের প্রকোপ 


দরবারে সাজদাবনত হয়েছেন । কোন 
কোন ঘটনায় তার পরিবারবর্গ ও 
সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও 
বিভিন্নভাবে _ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেছেন । কিন্তু পরের বছর বা 


কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, 
যেন আরাম বোধ করেন এবং 
নসীহত করতে পারেন । 

এই গোসল করার ঘটনাটি কত 
তারিখে বা কি বারে ঘটেছিল তা 
হাদীসের কোন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়নি ৷ তবে আল্লামা ইবনু 
হাজার আল-আসকালানী সহীহ আল- 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য 
হাদীসের সাথে এই হাদীসের সমন্বয় 
করে উল্লেখ করেন যে, এই গোসলের 
ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তিকালের আগের 
বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ইন্তেকালের € 
দিন আগে । [ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, 
খ. ৮, পৃ. ১৪২] । ১২ রবিউল আউয়াল 
ইন্তিকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ রবিউল 
আউয়াল | 

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের 


পরবর্তী কোন সময়ে সেই দিন বা 
মুহূর্তকে তারা বার্ষিক আনন্দ দিবস 
হিসেবে উদ্যাপন করেননি । এজন্য 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ বা 
সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এইরূপ কোন 
দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এগুলোতে 
বিশেষ ইবাদতকে বিশেষ সওয়াবের 
টি বলে মনে করার কোন সুযোগ 
] 


আখেরী চাহার শোম্বা 


উপরের আলোচনা থেকে আমরা 
জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ 
বুধবারের কোন প্রকার বিশেষত্ব হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত নয় | এই দিনে ইবাদত- 
দোয়া, দান, সদকা ইত্যাদি পালন 
করলে অন্য দিনের চেয়ে বেশী বা 
বিশেষ কোন সওয়াব বা বরকত লাভ 
করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন 
ও বানোয়াট কথা । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্ব প্রকার 
বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক 
দান করুন । আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, আল হাদীস বিভাগ, 


প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দূরভিসন্ধিমূলক 


আজ (৩০ সেপ্টেম্বর'১৪) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 


“মাও. আবদুল হালিম কাবুলীর বিচার করতে হবে' শীর্ষক সংবাদের 


নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের 
শেষ বুধবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্থ 
হওয়া, গোসল করা এবং এ জন্য 
সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান- 
সদকা করার এ সকল কাহিনীর 
কোনরূপ ভিত্তি নেই | আল্লাহই ভালো 
জানেন । 

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, 
সেহেতু সেই ঘটনা উদযাপন করা বা 
পালন করার প্রশ্ন উঠে না। এরপরও 
আমাদের বুঝতে হবে যে, কোন 
আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত 
ও দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি 
বছর সেই দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ 
করা বা আনন্দ দিবস বা শোক দিবস 
উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা । 
উভয়ের মধ্যে আসমান জমিনের 
পার্থক্য । 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে অনেক 
আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন 
তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, 
শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর 


প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ওলামা-মাশায়েখ এক্যজোটের 


সভাপতি জনৈক মুফতী আবদুল হালিম সিরাজীর বক্তব্য অসত্য, 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দুরভিসন্বিমূলক | আমি তার বক্তব্যের তীব্র 


প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 


আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ে বিশ্বাসী একজন 


দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু মরহুম শেখ 


মুজিবুর রহমানের প্রতি কখনো অশ্রদ্ধাপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক কোনো 
বক্তব্য রাখিনি । কিন্তু জনৈক মাও. সিরাজীকে সামনে রেখে একটি 


কুচক্রী মহল আমাকে জড়িয়ে বঙ্গবন্ধু, দেশের জাতীয় সংগীত ও 
মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জঘন্যতম মিথ্যাচারে নেমেছে । এ ধরনের 


বানোয়াট কল্পকাহিনিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি 
উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি । 


নিবেদক 
৮ ভি 


(আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী 
মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম) 
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যুব সমাজ: প্রয়োজন 
ইসলামী চেতনা 


মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম 


ইসলামের 


এটিও একটি অন্যতম 


করো, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন 


ব্যাপার ছিল। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে 


বৈশিষ্ট্য যে মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্কতার 
প্রতি লক্ষ করে খাওয়া-দাওয়ার 


করতে পারবে । শয়তান চায় মদ ও 
জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের 


জিনিসকে হালাল অথবা হারামে বিভক্ত 
করে দিয়েছে । কোনো সন্দেহ নেই, 


তুলে ধরেছে নিজেদের বেহায়াপনা, 


মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক 
এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে 


নোংরামি এবং নানা ধরনের 
সভ্যতাবিবর্জিত অমানবিক আচরণ 
এবং অশালীন কর্মকাণ্ড । তারা 


ধর্ম, ইজ্জত, জান, মাল ও বুদ্ধি এই 


তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় | তবু 


পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তাই 
প্রকৃত নিরাপত্তা । মানবরচিত আইনে 
এই পাঁচ বিষয়ে নিরাপত্তার সঠিক ও 
কাজিক্ষত নিশ্চয়তা দিতে পারে না। 
বিবেক-বুদ্ধিকে সংরক্ষণ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা করার বিষয়ে ইসলামে 
যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । এ 
য়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, 
ইসলামে নেশাগ্রস্ত বস্তগুলো হারাম 
ঘোষণা করা ও নেশাখোর ব্যক্তির 
শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে | 
ইসলামে ঘোষিত হারাম দ্রব্যগুলোর 
ওপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা-গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, 
এর মধ্যে সত্যিই ধ্বংসাত্মক পরিণতি 
রয়েছে । সাময়িক ও ছোটখাটো 
কোনো কল্যাণ থাকলেও তা সময়ের 
ব্যবধানে ক্ষতিরই কারণ হয়ে দেখা 
দেয়৷ যে দ্রব্য জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে 
দেয়, নেশা সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে 
মানবীয় গুণাবলি এবং ধবংস করে দেয় 
সমাজ ও সভ্যতাকে, তা-ই মাদক 
ইসলামে তা পুরোপুরি হারাম ঘোষণা 
করেছে। দেড় হাজার বছর আগেই 
প্রিয়তম রাসুল (সা.) অত্যন্ত দরদি ও 
কঠোর কণ্ঠে আহ্বান করেছেন, 
মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও । সুস্থ 
সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলো । 
কুরআনে আল্লাহ বলছেন, “হে 
মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের 
অপবিত্র কাজ । অতএব এগুলো বর্জন 


কি তোমরা নিবৃত হবে না?' [সুরা আল- 
মায়িদা: ৯০ ও ৯১] 
“তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ॥ 
[সুরা আন-নিসা: ২৯] 
“তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে 
ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না। 


দান করেছি । আমি তাদেরকে স্থলে ও 

জলে চলাচলের জন্য বাহন দান 

করেছি, তাদেরকে উত্তম রিজিক দান 

করেছি এবং অনেক সৃষ্ট বস্তর ওপর 

রিবা বডি [সুরা আল-ইসরা: 

৭০ 

হাদীসে এসেছে, হজরত আনাস 

(রাযি.) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা.) ১০ 

ধরনের ব্যক্তির ওপর অভিশাপ 

করেছেন । যথা-_ 

১. যে ব্যক্তি মদ জাতীয় বস্তর নির্ধাস 
বের করে, 

২. যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, 

৩.যে ব্যক্তি মদ পান করে, 

৪. যে ব্যক্তি মদ পান করায়, 

৫. যে ব্যক্তি মদ আমদানি করে, 

৬.যার জন্য মদ আমদানি করা হয়, 

৭. মদ বিক্রেতা, 


৮.মদ ক্রেতা, 
৯. অন্যকে সরবরাহকারী এবং 
১০. মদের লাভের অ 


ভোগকারী । [ইবনে মাজাহ, আস- 
সুনান, খ, ২, পৃ. ১১২২, হাদীস: ৩৩৮১] 


ইসলামের কল্যাণকর মহান বাণীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু 
পারেনি । উল্টো এখন সর্বস্তরে 
মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে । 
মাদকবিরোধী জনমত গঠনে বিশ্বের 
প্রতিটি দেশেই নানা ফোরাম গড়ে 
উঠেছে । এসবের মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে, 
ইসলাম চিরসত্য সুমহান আদর্শের 
নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
ইসলামই মাদকের বিরুদ্ধে রুখে 
দীড়ানোর বিরুদ্ধে আহ্বান করেছিল । 
প্রথমে মাদকবিরোধী আদর্শিক এবং 
চিন্তার আন্দোলন শুরু করে, পরে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং শেষ 
পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে 
ইসলাম মাদকের বিরুদ্ধে নিজের 
অবস্থান তুলে ধরেছে । 

মদ-জাতীয় দ্রব্য সেবন করলে এর 
প্রতিক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 
ছড়িয়ে পড়ে । মানবশরীরে স্নায়ুযন্ত্রটির 
রয়েছে ১৩০০ কোটি কন্ট্রোল ধর্ম । 
সেই কন্ট্রোল ধর্ম বা নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে 
গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও 
প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে । 

“এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ ছাড়া 
আমাকে দেখাও ।” [সুরা লুকমান: ১১] 
চেয়েও হাজার কোটি গুণ নিখুত এই 
ছোট্ট যন্ত্র। এর প্রতিটি কর্মতৎপর 
সেলের নাম নিউরন । প্রতি সেকেন্ডে 


শুরুতে ইসলামের মাদকবিরোধিতা 
পাশ্চাত্য দেশগুলোতে উপহাসের 


শত শত নিউরন এসে ব্রেইনের 
প্রাথমিক স্তরে জমা হতে থাকে। 
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স।ম।কা।লী।ন 


এগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করে, যাকে বলা হয় 
যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ । মুল 


পরিচালনা করে । তাতে দেখা যায়, 
প্রতিদিন এক লাখ স্পন্দনের মাধ্যমে 


আঘাত করে । মানুষের কলিজা ওই 


সাত হাজার ২০০ লিটার রক্ত 


অনুভাত গবেষণা কেন্দ্র, যা শরীরের রর 
প্রতিটি কষ ক্ষুদ্র বিন্দুকেও বিষের 


নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয় । 


পরিশোধন করে । আল্লাহু আকবার! 


মতো অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। 


হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মাধ্যমে রক্ত 


উভয় অঙ্গ পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে 


মদের মন্দ প্রভাব প্রথমত এই যন্ত্রের 


শিরার মধ্য দিয়ে যে দূরত্ব অতিক্রম 


সংযুক্ত এবং এই অঙ্গ দু'টি অনেক 


স্নায়ুকোষগ্তলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ঠিক হয় 
না বা নতুন করে তৈরি হয় না, যার 
ফলে মানুষ অতীতের ঘটনা স্মরণ 
রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং 
কোনো কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে না। মদ ব্রেইনের টিস্যু 
সেলগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব 
ফেলে । এ কারণে মদ্যপায়ী ব্যক্তির 
বুদ্ধিবৃত্তি, হিতাহিত জ্ঞান পর্যায়ক্রমে 
লোপ পেতে দেখা যায়। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, এক গ্নাস 
আযালকোহল মগজের কিছু কোষ ধ্বংস 
করে বা মেরে ফেলে । মানুষ যতবার 
এই আালকোহল পান করে ততবারই 
এই সর্বনাশ বা ক্ষতি বাড়তে থাকে । 

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা পুলিশের সংবাদ 
সংস্থা ইভ্ডিয়ানা ইউনির্ভীসিটি 


করে তা দৈনিক এক লাখ কিলোমিটার 
সমপরিমাণ । (আমেরিকার ক্যারোলিনা 
মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ড. 
মালকিন কিন্গলি এবং তার সহকর্মী এ 
তথ্যগুলো প্রমাণ করেছেন |) 


কঠিন কাজ সম্পাদন করে। (ডা. 
মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসুল 
(সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান) । 

এই দুটি অঙ্গে অনুভূতিশীল বিশেষ 
ধরনের আবরণ থাকে । আালকোহল 


হতৎপিন্ড থেকে ফুসফুস, এরপর 


পান করলে আবরণটির ওপর বিরূপ 


ফুসফুস থেকে হদৎপিগ্ড রক্ত আসা- 
যাওয়ার সময় লাগে ছয় সেকেন্ড 


প্রভাব পড়ে । ফলে অঙ্গগুলো থীরে 
ধীরে দুর্বল হতে থাকে । এর মধ্যে 


হৎপিন্ড থেকে ব্রেইন, এরপর আবার 
ব্রেইন থেকে হত্পিণ্ডে আসতে সময় 
লাগে আট সেকেন্ড । হৃৎপিণ্ড থেকে 
পায়ের আঙুল দিয়ে আবার হৎপিণ্ডে 
ফিরে আসতে সময় লাগে আঠারো 
সেকেন্ড । এ সংখ্যা ও সময় নির্ধারিত 
ও নির্দিষ্ট । হৃৎপিপ্ডের চালিকাশক্তি জন্ম 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে 
চলছে। 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আমি প্রত্যেক 
বস্তকে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি ।' 
[সুরা আল-কামার: ৪৯] 


ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে মদ 
বা আযালকোহলের ব্যবহারকেই ধরে 
নেওয়া হয়েছে । শরাব পানের কারণে 
কলিজা সংকুচিত হয় । রক্ত উৎপাদন 
ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। তা ছাড়া 
কলিজার ওই শক্তি যার মাধ্যমে দেহ 
রক্ষাকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন 
প্রকার গ্নোবিন তৈরি, বিশেষ করে 
[1117010 01001111। তৈরি হয় | মদ 
সেবনকারীদের দেহে তা ভয়াবহভাবে 
ত্রাস পায় । ফলে তাদের মধ্যে রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায়। 


মেডিক্যাল প্রফেসর ডাক্তার লোহর 
জয়ের একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে । 
তাতে বলা হয়েছে, মদের নেশার 
প্রভাব সবচেয়ে বেশি ব্রেইনের ওপর 
পড়ে। তা পান করার কয়েক 
সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তের সঙ্গে মিশে 
মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে যায়। পরিমাণে 
অল্প সেবন করলেও কু-প্রভাব থেকে 
রেহাই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় শক্তি 
উৎপাদনযন্ত্র, যার নাম কালব বা হার্ট । 
মানবদেহের বাম পাশে সামনের দিকে 
পেটের একটু ওপরে এই ছোট্ট অংশটি 
হচ্ছে মানবদেহের সর্বাধিক জর্বরি 
ংশ। কালবের দৈঘ্ট ১২.৫ 
সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৮.৫ সেন্টিমিটার | 
জন্মের সময় এর ওজন থাকে ২০-২৫ 
গ্রাম | পুর্বষের যৌবন বা বালেগ 
হওয়ার সময় ওজন হয় ৩১০ গ্রাম 
এবং মহিলার হয় ২২৫ গ্রাম । 
হৃদযন্ত্রটি প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০টি 
স্পন্দনের মাধ্যমে ৫ লিটার রক্ত 


“এটা আল্লাহর কারিগরি, যিনি সবকিছু 

ংহত করেছেন ।' [সুরা আন-নামল: 
৮৮] 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসব অভিনব 
যন্ত্র মানুষের মাঝে স্থাপন করে নির্দিষ্ট 
দায়িত্ব দিয়েছেন। মদ ওই যন্ত্রের 
দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে | মদ 
সেবনের ফলে হৎপিণ সর্বশেষ 
মূল্যবান অনুভূতি যন্ত্রের মিলিত 


বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ 
আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণব্যাধি এইডস, 
মদ পান করার কারণেও হয়ে থাকে । 
(মুহাম্মদ ওসমান গনী, আল্লাহর 
একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান ।) 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের 
গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে মদ 
পান করে তার পাকস্থলীতে ধ্বংসাত্মক 
ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এমনকি তার 


(৬৪1917০6) হওয়ার স্থানে ছাকনির 


পাকস্থলী প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। 


কাজ দেয়। কিন্তু আালকোহল এ 


ফলে তার ক্ষুধা লাগে খুব কম। সে 


নাজুক ও ব্যাহত করে 
সরকারি মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের এক 


জন্য তাকে অল্প আহারে সন্তুষ্ট থাকতে 
হয়। তাই দিন দিন প্ুষ্টিহীনতায় 


রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাদকাসক্তি 
ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় দেখা 


দেয়। নেশার মাত্রার তারতম্য হলে 
হদযন্ত্রেরে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
তাৎক্ষণিকভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু 


ঘটে । হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে গেলে দেহের 


মদের কারণে দেখা দেয় । মাদকের 
বিরুদ্ধে ইসলামের আপসহীন 


অন্য সবকটি যন্ত্র চালু থাকলেও মূল 


মানুষটিকে আর জীবন্ত বলা যায় না। 


আন্দোলনে আপনিও অংশ নিন। 


মদের ক্ষতিকর প্রভাব কলিজার ওপর 


মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন । 


নভেম্বর'১৪ ______ু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


নামাযে চিকিৎসা ও 
বৈজ্ঞানিক উপকারিতা 


কুরআন শরীফের প্রায় ৮২ জায়গায় 
আল্লাহ তায়ালা নামাযের কথা বলেছেন 
এবং মহানবী (সা.) এই নামাযের 
ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরত্বারোপ 
করেছেন । রাসূল (সা.) বলেন, 

বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের 
ওপর | তা হলো ১. এ কথার সাক্ষ্য 
দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মদ 
(সা.) তার রাসূল ২. নামায কায়েম 
করা ৩. যাকাত দেওয়া ৪. রমজানের 
রোজা রাখা ৫. হজ করা । রাসূল 
(সা.) বলেন, আল্লাহর দাস ও 

র কাজের মধ্যে পার্থক্য 
হল নামায না পড়া। মুমিন ও 
কাফেরদের মধ্যে তফাত হলো নামায 
ছেড়ে দেয়া | যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে 
দেয় সে ইসলামী মিল্লাত থেকে 


বেরিয়ে যায় | এক হাদীসে বর্ণিত 
আছে যে, রাসুল (সা.) বলেন, তুমি 
এমনভাবে নামায আদীয় কর, যেন 
এটা তোমার শেষ নামায | 


তাকবীরে তাহরীমা 


যখন আমরা হাতগুলোকে কান পর্যন্ত 


ক্কেকোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে 
এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ বেড়ে যায় । এ সব বৈদ্যুতিক 
প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং 
অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা 


সচল থাকে । 


উঠাই তখন বাহু, ঘাড়ের পিঠ এবং রুকু 


কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। 
হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম 
বহু উপকারী । যখন এই ব্যায়াম 
নামাযীর দ্বারা নামায পড়ার মাধ্যমে 
হয়ে যায় তখন এই ব্যায়াম 
প্যারালাইসিসের মারাত্বক সমস্যা 
থেকে রক্ষা করে । নিয়ত বাঁধার সময় 
কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং 


হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমরকে 
ঝুঁকানোর অবস্থাকে রুকু বলা হয় । এ 
নড়াচাড়ায় দেহের সকল পেশির 
ব্যায়াম হয়ে যায় । এর মধ্যে নিতম্বের 
জোড়া ঝুঁকানো (1716510]) 
হয়,কনুইগুলো সোজা 

(12%690060) হয় এবং মাথাও 
সোজা হয় এ সময় সব পেশি শক্ত 


কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় 
এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায় । মস্তি 


অবস্থায় থাকে, পেট কোমরের পেশি 
ঝোঁকে এবং সোজা হবার সময় কাজ 
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করে । এভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের 
ব্যায়াম রুকুর মধ্যে হয়ে যায় 
সম্মানিত ডাক্তারগণ রুকু এবং 
সিজদাকে টাখনু এবং কোমর ব্যথার 
রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন 
রুকুর মধ্যে মগজ (9101178] 0010) 
এর কাজ-কারবার বৃদ্ধি পায় এবং সে 
রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় 
তিনি এ রোগ থেকে খুব দ্রুত আরাম 
পেয়ে থাকেন । রুকু দ্বারা কোমর 
ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার 
মগজ স্ফীত (11091791101 07 
90179] ০010) হয়েছে, তিনি খুব 
দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন । রুকুর দ্বারা 
মৃত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া 
ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের 
নলার অবসাদগ্ৰস্ত রোগী চলাফেরা 
করতে সক্ষম হন । রুকুর দ্বারা মস্তিষ্ক 
ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঘ্গালন 
(01100181101) 0 73199) এর 


সেজদার দ্বারা মস্তিষ্কে হার্টের নিচে 
পড়ে এজন্য এসময় এর রক্ত সহজে 
পৌছায় । সেজদা যত দীর্ঘ হবে ততই 
বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌছায় । এভাবে 
নবী করীম (সা.) দীর্ঘ সেজদার 
ফজিলত বর্ণনা করেন। এর ওপর 
ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত 
হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি 
এবং মনস্তাত্িক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত 
সুস্থ থাকে । যেকোন বয়সে মহান 
রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ 
মনে কৃত লম্বা সেজদার দ্বারা আত্মিক, 


নামাধী ব্যক্তির 
চেহারার ওপর সতেজতা থাকে । 
কেননা নামায এবং সেজদার কারণে 
এর সব শিরার মধ্যে রক্ত পৌঁছায় | যে 
নামায পড়ে না তার চেহারার ওপর 
এক ধরনের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে । 


বৈঠক 


দুই অথবা চার রাকাত পর আমরা 


কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্ধকারিতা 
বৃদ্ধি পায় । 


সেজদা 
সেজদার মধ্যে নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও 
ওপর ঝোঁকানো 
(11910) হয়ে থাকে | যখন নলা 
এবং রানের পিছনের পেশি এবং 
কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় 
এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগ্তলো এর 
বাইরের দিক থেকে টান লাগে । এর 
সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও 
চেপে যায় । সেজদার মধ্যে নারীদের 
হাঁটুর সাথে বুক মিলানো উত্তম | এটা 
গর্ভাশয়ের নানা রোগের উত্তম 
চিকিৎসা । সেজদার মধ্যে আরো 
ডে শারীরিক উপকারিতা নিহিত 
মস্তিক্ষের জন্য রক্তের খুব 
ডি কিন্তু এর অবস্থানস্থল এরূপ 
যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌঁছানো কিছুটা 
মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে 
একত্রিত করার জন্য সেজদা খুবই 
ভারসাম্যপূর্ণ আমল । 
মস্তি সাধারণ অবস্থার বেশির ভাগ 
সময় হার্ট থেকে উচু থাকে, এজন্য 
মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না, 


আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্যে বসি, একে 
কু"দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু 
পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় 
থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ 
পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো 
পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে, 
কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে 
এজন্য এ সব অঙ্গে হালকা-পাতলা 


ব্যায়াম হয়ে যায় । ব্যায়ামের এ নিয়ম 
যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ চুপ 
থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে 
বা সংশ্লিষ্ট হালকা-পাতলা ব্যায়াম 
করতে হবে । নামাযে ও রুকু এবং 
সেজদার পরে বৈঠকে বসা এ 
নিয়মগ্ডলোর উত্তম প্রকাশ । 


সালাম ফিরানো 

নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা 
ডানে-বাঁয়ে ফিরানোর প্রয়োজন হয় 
এবং এক নামাযে এরূপ কয়েকবার 
(ফরজ সুন্নাত মিলে) করার প্রয়োজন 
হয়। এরূপকারীর হার্টের রোগ 
(79916 1)1998593) এবং এর 
মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে 
থাকে এবং খুব কমই এ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে থাকে | সালাম ফিরানোর 
সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি 
সক্রিয় থাকে । এটা ঘাড়ের উত্তম 
ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে 
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে । আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান 
করেছেন৷ এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের 
চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম) ওপর টিকে 
থাকে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
সুন্নত পদ্ধতিতে নামায পড়ার তৌফিক 
দান করুন । আমিন । সুত্র: বুখারী, 
মুসলিম, তাবরানী, মেশকাত] 


আঞ্জমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড 


ংলাদেশ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত মারকাজী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা ১৪৩৪-৩৫ 


হিজরীতে মারকাজ উেচ্চমার্ক) প্রাপ্তদের জিম্মাদার শিক্ষকগণকে ২০ 


অক্টোবর ২০১৪ মঙ্গলবার বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রশংসনীয় ভূমিকা 
রাখার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। জামিয়ার শিক্ষা 


বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) মারকাজী 
(কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা ১৪৩৫-৩৬ হিজরীতে ভাল ফলাফল অর্জনের 


প্রত্যয়ে এখন থেকে মনোযোগসহকারে তাকরার-মুতালায়া করার জন্য 


ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন । 
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ইমাম: সমাজের মর্যাদা ও 


আমাদের দায়বোধ 


হাফেজ সাইফুল ইসলাম 


ই শব্দটি আরবী, তার বাংলা অর্থ 
হচ্ছে নেতা, প্রধান, নামাযের ইমাম, 
অগ্রণী, দিক নির্দেশক, আদর্শ নমুনা 


করেন, “আমি তাদেরকেই ইমামত দান 


হযরত সাহাল বিন সা'দ (র.) হতে 


করেছি যারা আমার আদেশের ওপর 
ধৈর্য ধারণ করেছে এবং আমার 


ইত্যাদি । সাধারণত ইমাম বলা হয় 


নিদর্শনাবলীর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।' 


যাকে অনুসরণ করা হয় । কর্মের মাঝে 


নবী করীম (সা.) স্বয়ং ইমাম ও 


যিনি সবার আগে থাকে | যেমন- নবী 


মুয়াজিনের জন্য আল্লাহর দরবারে 
দু'আ করেছেন । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) 
মুয়াজিন হলেন আমানতদার | “হে 


যিনি মুসল্লীদের মাঝে সবার আগে 
থাকেন, নামাযের ক্রিয়াগ্তলোতে যাকে 
পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় । |লিসানুল 
আরব, আল-মুজামুল ওয়াফী] 

নামাযের ইমামতি হচ্ছে একটি অত্যন্ত 
মর্যাদাপূর্ণ শরয়ী দায়িত্ব । যেমন 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “জাতির 
ইমাম হবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহুর 
কিতাব অধিক ভাল পড়তে পারেন ।' 
এতে প্রতীয়মান হয় ইমামতের মর্যাদা 
সবার উপরে | 


আল্লাহ আপনি ইমামদের সুপথে 
পরিচালিত করুন এবং মুয়াজ্জিনদের 
ক্ষমা করে দিন ।' [সুনানে আবু দাউদ, 
৫১৭ ও সুনানে তিরমিযী, ২০৭] 

ইমামত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব যা 
পালন করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
স্বয়ং নিজেই। তার পরবর্তী 
খোলাফায়ে রাশেদীনগণ । তাদের 
পরবর্তী মুসলমানদের সর্বোত্তম 
পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ নামাযের ইমামতি 
করেছেন | নবী করীম (সা.) ইমামদের 


মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরা 
ফুরকানে মু'মিন এর ১৩টি গুণের 
বর্ণনা দিয়েছেন । তার মাঝে একটি 
গুণ হল মুমিনরা আল্লাহর দরবারে এই 
বলে প্রার্থনা করবে যে, “হে প্রভু 
আমাদেরকে মুত্তাবীনদের ইমাম 
বানিয়ে দিন | সুতরাং একজন মুমিনের 
বৈশিষ্ট্যই হল ইমামতের আকাঙ্কা 
পোষণ করা । ইমামত হচ্ছে আল্লাহুর 
দেওয়া এক বিশেষ পুরস্কার বা 
নেয়ামত । যেমন_ আল্লাহ তায়ালা 
সুরা সিজদার ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ 


মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সাথে 
সাথে এই মহান দায়িত্ব পালনে 
ইমামদের সতর্কও করেছেন । হযরত 
উকবা ইবনে আমের (রাযি.) হতে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রি রাসূল (সা.) 
কে বলতে শুনেছি, “যদি কোন ইমাম 
সময়মত নামাযের ইমামতি করে তবে 
তার সওয়াব ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের 
ওপর বর্তাবে । আর যদি এতে কোন 
ইমামের ওপর, মুক্তাদীর ওপর বর্তাবে 
না ।" [সুনানে আবু দাউদ, ৫৮০] 


বর্ণিত । তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) 
কে বলতে শুনেছি, ইমাম হলেন 
জিম্মাদার, সে যদি উত্তমভাবে কাজ 
করে তবে তার পুণ্য ইমাম ও মুক্তাদি 
উভয়ে পাবেন । আর যদি এতে কোন 
ক্রটি হয় তবে তা হবে ইমামের 
ওপর । মুক্তাদির ওপর বর্তাবে না। 
[সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৮১] 

এই ইমামতির ইতিহাস অত্যন্ত 
প্রাচীন । মানবসৃষ্টির সূচনা থেকে 
আল্লাহ পাক মানবজাতিকে সুপথে 
পরিচালনা ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে 
রাখার জন্য যুগে যুগে, তার প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন । হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূলগণই জনসাধারণকে হেদায়তের 
বাণী শুনিয়েছেন এবং ইমামতি 
করেছেন । নবী (সা.) এই গুরুদায়িতৃ 
পালনে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন । 
নবী (সা.) এর ইন্তেকাল পরবর্তী তার 


(সা) এর রেখে 
যাওয়া এই গুরুদায়িত্ব বর্তমানে অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন আজকের 
ইমাম সমাজ । তারা হলেন, রাসূল 
(সা.) এর যোগ্য উত্তরসূরি । কারণ 
রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আলেমগণই 
হলেন নবীদের ওয়ারিস, আর আলেম 
ব্যতীত কোন ইমামের কল্পনা করা যায় 
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না। ইমামগণ নামাযের ইমামতি 
ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেকগুলো 
নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করছেন যা রাষ্ট্র 
অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে 
পাচ্ছে না। প্রতিটি মুসলমানের 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় 
মকতব শিক্ষার মাধ্যমে । আর 
মকতবের শিক্ষক হল সাধারণত 
ইমামগণই । সুতরাং বলা যায় একজন 


করে থাকেন । এটি সামাজিক শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় ইমাম সমাজের সফল 
ভূমিকার অনন্য দৃষ্টান্ত । 


প্রতি শুক্রবারে ও বছরের বিশেষ 
দিনসমূহে এবং বিভিন্ন সভা মাহফিলে 
ইমামগণ মানুষকে দীন-ধর্মের বয়ানসহ 

জীবনের 


স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে 


ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ 


ইমামদের ভূমিকা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । ইমামগণ মকতবের শিশু 


অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা 
করে থাকেন। যা থেকে মানুষ 


থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি 
মুসল্লীদের দীক্ষা দিয়ে থাকেন যে, 
“পবিত্রতা ও পরিচ্ছনতা ঈমানের 


আত্মশুদ্ধি চর্চা করে থাকেন । ফলে 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
হয় । উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে একথা 


মুসলমানের প্রথম শিক্ষক হলেন 
ইমাম | ইমামগণ মকতবে শিশুদেরকে 


অঙ্গ ।' পবিত্রতা ব্যতীত কোন এবাদত 
গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিস্কার 


কুরআন হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি হস্ত 


পরিচ্ছন্নতা চর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্য 


লিপি শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত 
জাতি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন 
করছেন । মকতবে শিশুরা শিক্ষা পায় 
“দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ অতএব 
ইমামই প্রথম মানুষকে স্বদেশপ্রেমের 
শিক্ষা দিয়ে থাকে । মকতবে শিশুরা 
ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অনেকগুলো 
বিদ্যা অর্জন করে । যেমন- মাতা- 
পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের সম্মান 
করতে হবে । ছোটদের গ্নেহ করতে 
হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। 
মিথ্যা বলা ও মন্দ কাজ করা পাপ। 
মানুষের উপকার বৈ ক্ষতি করা যাবে 
না। এসব শিক্ষাদানের মাধ্যমে 
ইমামগণ শিশুদেরকে দেশের আদর্শ 
নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন । 

সমাজে অশান্তির মূল কারণ হল 
বিশৃঙ্খলা | এই বিশৃঙ্খলা রোধে ইমাম 
সাহেবগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন 
করছেন । হাদীসে আছে রাসুল সো.) 
ইরশাদ করেছেন, “মুসলিম হল সেই 
ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে মানুষ 
নিরাপদ থাকবে” এই বাণীগুলো 
ইমামগণ মানুষের মাঝে প্রচার করে 
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন | 
কোন রাজনৈতিক কিংবা কোন সাধারণ 
জন্য বহু সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োগ 
দেওয়া হয়। এরপরেও 
বিশৃঙ্খলামুক্ত, শান্ত-সুষ্ঠুভাবে সমাবেশ 
শেষ করা যায় না। অথচ প্রতি 
মসজিদে কিংবা কোন ধর্মীয় সভা- 
মাহফিলে একজন ইমাম শত, হাজার- 
লাখ মানুষকে সাথে নিয়ে ধমীয়ি 
কার্যাদি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন 


সচেতনতার চর্চা করা হয়। সুতরাং 


স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইমাম 
সাহেবদের ভূমিকা অতুলনীয় । 

ইমাম সাহেবগণ মকতবে শিশুদেরকে 
রাস্তায় চলাচলের আদব শিক্ষা দেন। 
যেমন- রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে 
হবে । রাস্তায় কষ্টদায়ক কোনো বস্তু 
দেখলে তা সরিয়ে রাখা | যার মাধ্যমে 
শিশুরা সামাজিক শিষ্ঠাচার ও পরিবেশ 
সচেতনতার শিক্ষা পায়। হাদীস 


পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, দেশ ও 
জাতি গঠনে এবং সামাজিক শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় ইমাম সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা 
পালন করছেন । 
অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হল 
আমাদের দেশে যারা দেশ ও জাতিকে 
এই মহৎ সেবাটি নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে 
আসছেন তাদেরকে ও তাদের পেশাকে 
ছোট দৃষ্টিতে দেখা হয়। সরেজমিনে 
পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় 
ংলাদেশের সিংহভাগ মসজিদের 
ইমামগণই মসজিদ কমিটি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । ইমামগণ অনেক ক্ষেত্রে 


শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


ব্যক্তি স্বাধীনতা কিংবা সত্য বলার 


“কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষ কিংবা 
কোনো শস্য রোপন করে এবং তা 


অধিকার থেকে বঞ্চিত। মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির সভাপতি, 


থেকে যদি ফল বা ফসল পাখি, মানুষ 
বা কোন পশু ভক্ষণ করে, তবে তা 
হবে রোপনকারীর জন্য সদকায়ে 
জারিয়া " ইমাম সাহেবগণ উক্ত 
বানীসমূহ মানুষের মাঝে প্রচার করে 
জনসমাজকে পরিবেশ সংরক্ষণে 
উৎসাহিত করেন । ইমামগণ নিজেরাও 
এর চর্ট করে থাকেন। যার 
ফলশ্রুতিতে মসজিদের আঙ্গিনা বা 
ভিটায় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের সারি কিংবা 
ফুলের বাগান দেখতে পাই | এগুলোর 
বেশিরভাগই ইমাম-মুয়াজ্জিনদের হাতে 
গড়া । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় 
জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা 
মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ও 
জাতিসংঘ কোটি কোটি টাকা ব্যয় 
করছে । অথচ এদেশের ইমাম সমাজ 
বিনা অর্থে উক্ত সেবাটি দিয়ে 
আসছেন । স্বাস্থ্য সচেতনতা ও 
পরিবেশ সংরক্ষণে ইমাম সমাজের 
ভূমিকা এর চেয়ে বেশি আর কিই বা 
হতে পারে । 


সেক্রেটারী কিংবা অন্য কোন সদস্যের 
সাথে ইমামের মনোমালিন্য হলেই 
ইমাম সাহেবকে চাকরিচ্যুত করা হয় । 
কারণে অকারণে ইমাম সাহেবদের 
চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় । এর 
জন্য কমিটি কোন নীতিমালার অনুসরণ 
করে না এবং মসজিদ কমিটিকে কারো 
কাছে জবাবদিহিও করতে হয় না। 

বর্তমানে বাংলাদেশে পাচ লক্ষের 
উপরে মসজিদ রয়েছে (সরকারি 
জরিপ মতে) আর প্রতি মসজিদে 
একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন 
মিলে পুরো দেশে ১০ লক্ষের মতো 
বিশাল এক জনগোষ্ঠী উক্ত পেশায় 
নিয়োজিত থেকে দেশের আপামর 
মুসলিম জনসাধারণকে সেবা দিয়ে 
যাচ্ছেন। কিন্তু বিশাল এই ইমাম 
সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও 
নিরাপত্তায় সরকারি কিংবা 
বেসরকারিভাবে কোন কার্যকরী 
পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না 
গুটিকয়েক মসজিদ ব্যতীত প্রায় সব 


নভেম্বর+১৪::-4::::::: আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন- 
ভাতা নির্ধারণ করা হয় ৩০০০-৭০০০ 
টাকা যা উল্লেখ করতেও লজ্জা হয় 
অথচ বর্তমানে একজন সাধারণ 
শ্রমিকও মাসে ১০,০০০ টাকা মজুরী 
পায়। এটি বাংলাদেশের আপামর 
মুসলিম জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত 
লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় 
দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উধ্বগতির এই 
যুগে এতো অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে 
ইমাম সাহেবগণ কিভাবে তাদের 
পরিবারের ব্যয়ভার বহন করবেন 
বিবেকবান প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের 
ভাবা উচিত । 

ইমাম সাহেবদের বেতন-ভাতাসহ 
সংশিষ্ট সকল সুযোগ সুবিধা দর 
জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
পরিষদ ও ইমাম সমিতিসহ' ু 
সকলকে আরো বেশি তৎপর ও 
আন্তরিক হতে হবে। কোন ইমাম 
সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া ও চাকরি 
থেকে বরখাস্তের বিষয়ে মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির জবাবদিহিতা 
সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে আন্ত 
রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে । তা 
ছাড়া ইমাম নিয়োগ ও বাতিলের জন্য 
শরীয়া সম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার 
বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি | 

বর্তমানে মহৎ পেশাটিকে অবহেলার 
আরেকটি অন্যতম কারণ হল 
ইমামদের মাঝে এঁক্যের ঘাটতি । 


যেহেতু ইমাম সাহেবকে মুসল্লীগণ 
আদর্শ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেন। 


যা পুরো ইমাম সমাজের জন্য লজ্জার 
বিষয় । এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবদের 


তাই ইমাম সাহেবের উক্ত আনুষঙ্গিক 
গুণগুলো থাকলে তার কথার ও 
আদেশ-উপদেশের প্রভাব সমাজে 
সহজে পড়বে । উক্ত আনুষঙ্গিক 
গুণগুলো না থাকলে কোন ব্যক্তি 
ইমামতির হকদার হলেও সেই ইমাম 
সাধারণত সফল ইমাম বলে বিবেচিত 
হননা। 
নিয়ে বর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি সজাগ 
ষ্টিদিলে আশা করি ইমাম সমাজ 
র দিক থেকে লাভবান হওয়ার 
সাথে সাথে তাদের কথা-কাজও 
সমাজে অধিক হারে গৃহীত হবে । ফলে 
তারা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন 
করবেন ইনশাল্লাহ । যেমন_ 
(ক) আত্মমর্ধাদাবোধ সম্পর্কে সদা- 
সর্বদা সজাগ থাকা । নিজের শত 
অভাব-অনটন থাকলেও তা সকলের 
কাছে কোনভাবে প্রকাশ না করা। 
কারণ এর ফলে ইমাম সাহেবের 
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা মানুষের কাছে ছোট 
হয়ে যায়। তার আদেশ-উপদেশ ও 
মুসল্লীদের কাছে হালকা হয়ে যায় 
যার ফলে লোকজন তাকে মর্যাদা দেয়া 
তো দুরে থাক বরং তাকে দেখলেই 
উপহাসের ছলে কথা বলে । 
(খ) কুরআন মাজিদকে কখনো 
জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানানো 


চাকরির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল 
হয়ে পড়া । ইমামকে আল্লাহ পাক যে 
মর্যাদা দান করেছেন সে সম্পর্কে 
সচেতন না হওয়া । সবচেয়ে বেশি 
দুর্ভাগ্যজনক হলো ইমামদের মাঝে 
অনেকে পবিত্র কোরআন শরীফকে 
জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে 
ফেলেন; যা তাওয়াক্লুলের পরিপন্থি । 
ইমামতি ধর্মের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 
একটি পদ । তাই ইমাম সাহেবকে 
ইমামতির যোগ্য হওয়ার জন্য ধর্মের 
মৌলিক নীতিমালার পাশাপাশি আরো 
কিছু মহৎ গুণের অধিকারী হওয়া 
উচিত । যেমন সততা, সত্যবাদিতা, 
ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রবান, নিরহংকার, 
আমানতদার ও মুখলিস হওয়া 
ইত্যাদি । 


যাবে না । কেবল প্রয়োজনে বৈধ ঝাড়- 
ফুঁক করা। কিন্তু এটাকে কখনো 
নিজের পেশা বা স্বভাবে পরিণত করা 
যাবে না। 

(গ) মহল্লা বা গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী ও 
দরিত্ের মাঝে কোনো পার্থক্য না 
করা । 


অনেক বেশি সতর্ক থাকা উচিত । এ 
ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে 
পূর্বের ইমামের সাথে কৃত বিরূপ 
আচরণের পুনঃবৃত্তি না ঘটার প্রতিশ্রুতি 
নিয়েই নতুন ইমামের ইমামতির সেবা 
প্রদান করা উচিত । 

(চ) ইমাম সাহেবদের উচিত হবে 
ইমামতিকে সেবার মানসে গ্রহন করা | 
এটিকে কখনো জীবিকা উপার্জনের 
মাধ্যম মনে করা যাবে না। তাই 
আর্ক সচ্ছলতার জন্য ইমাম 


সাহেবরা বিকল্প হালাল উপায় অবলম্বন 
করতে পারেন। যেমন হস্তশিল্প, 
ক্ষুদ্রকুটির শিল্প, পোন্টিফার্ম ও 
মৎস্যচাষ ইত্যাদি । 


এসব বিষয়ের সাথে সাথে মসজিদ 
ব্যবস্থাপনা কমিটিরও উচিত হবে অল্প 
বেতনে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য 
ব্যক্তিদের ইমামতিতে নিয়োগ দেওয়ার 
প্রবণতা পরিহার করা । 
মানবসমাজের কোন ব্যক্তি ভুল-ক্রটির 
উধ্র্বে নয় । ইমাম সমাজও কোনভাবে 
তার ব্যতিক্রম হতে পারেন না । ইমাম 
সাহেবদেরও ভুল-ত্রুটি হতেই পারে । 
এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু তাই বলে 
কখনো ইমামদের অশ্রদ্ধা কিংবা হেন 
করা যাবে না । তাদের সর্বদা সম্মান ও 
শ্রদ্ধা করতে হবে । 
মহানবী (সা.) মানবতা, নৈতিকতা ও 
তার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি 
অসভ্য, বর্বর ও মুর্খ জাতিকে আর্থ 
সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতি ও 
সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ চুড়ায় নিয়ে গেছেন 
দেশের ইমাম ও আলেম সমাজ 
মহানবীর (সা.) এর পবিত্র শিক্ষার 


(ঘ) সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে শরিয়তের বিধান স্পষ্ট করে 
বলে দেওয়া । 

(৬) মসজিদ পরিচালনা কমিটি 


ধারাবাহিকতায় মানুষকে দীনী শিক্ষা 
দানের মাধ্যমে পাপাচারমুক্ত সমাজ 
বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন । 
নৈতিক অবক্ষয় ও বেপরোয়া 


অযৌক্তিক কারণে বা টুনকো অযুহাতে 


জীবনাচারের পুঁতিগন্ধময় সমাজে 


কোন ইমাম সাহেবকে পদচ্যুত কিংবা 
অপদস্থ করেন তখন অন্য একজন 
ইমাম অনায়াসে তার স্থলাভিষিক্ত হয় । 


নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের যতটুকু 
পরিদৃষ্ট, তা ইমাম সমাজেরই সফল 
অবদান । 
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এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ আসে মানুষ 


যায়। অনেকেই কালের আবর্তনে 
হারিয়ে যায়। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি 
এমন থাকে যে, তার জীবন সাধনা ও 
কর্মধারা মানুষের স্মৃতিপটে থেকে যায় 
হাজার বছর ধরে। তার জীবনীকে 
মানুষ চলার পথের পাথেয় হিসেবে 
গ্রহণ করে । তাদের মত করে নিজের 
জীবনকে গঠন করতে চেষ্টা করে। 
এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন চকরিয়া 
বানিয়ারচর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 
মুহতামিম মাওলানা কবির আহমদ 
(রহ.)। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ, 
নিষ্ঠাবান এক সুফি-সাধক, একজন 
সচেতন সমাজ সংস্কারক । তার 
জীবনীতে আছে আমাদের জন্য অনেক 
পাথেয় । 


জন্ম 
মাওলানা কবির আহমদ (রহ.) 
কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া থানাস্থ 
কৈয়ারবিল ইউনিয়নের দ্বীপকুল গ্রামে 
১৯৩৭ খিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জলীল। 


শিক্ষা জীবন 
হযরত (রহ.) ছিলেন শৈশবকাল থেকে 
অত্যন্ত মেধাবী । প্রাথমিক কুরআন ও 


হামিউচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসার 
মুহতামিম মওলানা কবির 
। আহমদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল 


দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত দক্ষতার সাথে 
সম্পন্ন করেন । 


কর্মজীবন 


দীনী শিক্ষা নিজ বাড়িতে পিতা-মাতার 
কাছেই অর্জন করেন । তিনি পিতার 


অধ্যয়নকালে তিনি চকরিয়ার মানুষের 
মাঝে কুসংস্কার, শিরক-বিদয়াত দেখে 


জৈষ্ঠ্য পুত্র হওয়ায় প্রাথমিক জীবনে 
ব্যবসাসহ বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকতে 
বাধ্য হন। তাই ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত 


অনুতপ্ত হতেন আর তা হতে মানুষকে 
কিভাবে বাচানো যায়, সে চিন্তায় মগ্ন 
থাকতেন । তাই দাওরায়ে সম্পন্ন 


প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে 


করার পর এ অঞ্চলের মানুষের কাছে 
দীনী শিক্ষা পৌছানোর 


পারেননি । মহান আল্লাহর অপার 


র লক্ষ্যে ১৯৬৮ 


কৃপায় ১৮ বছর বয়সে তখনকার 


সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা আরবিয়া 


প্রখ্যাত আলেম মাওলানা তোফাজ্জল 


বহদ্দারকাটা । এলাকার জনগণের 


সাহেবের হাত ধরে ভর্তি হন চকরিয়ার 


সহযোগিতায় নিজের কোমল 


প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরবেশকাটা 
বাহরুল উলুম মাদ্রাসায় । সেখানে 
প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ১৯৫৮ 


আচরণের মধ্যদিয়ে মাত্র চার বছরে 
মাদ্রাসার সুনাম-খ্যাতি চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন । তারপর তিনি 


সালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মেখল 
হামিউচ্ছনাহ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। 
সেখানে সুখ্যাতির সাথে মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
চলে যান উপমহাদেশের অন্যতম 
শিক্ষাকেন্দ্র উম্মুল মাদারিস জামিয়া 


বিশ্বইজতেমায় যান। সেখান থেকে 
বের হয়ে যান দাওয়াত-তাবলীগের 
উদ্দেশ্যে এক চিল্লার জন্য | চিল্লারত 
অবস্থায় কী যেন স্বপ্ন দেখলেন, তা 
কাউকে অবগত না করে চিল্লা শেষে 
মাদ্রাসা থেকে অব্যহতি দিয়ে বাড়ির 


আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারীতে | সেখানে উচ্চ ডিগ্রি 


উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 
বানিয়ারচর এলাকার হাজী রুহুল 


নভেম্বর'১৪ _______ল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


ম।হ।-।জী।ব।ন 
আমিন ও বশির আহমদের সাথে 


চকরিয়ায় নেমে আসে শোকের ছায়া । 


রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন | তাকে 


সাক্ষাৎ হয় । তারা হুযুরকে বানিয়ারচর 


সবাই যেন হারিয়ে ফেলল নিজেদে 


চে 


জান্নাতের সুউচ্চ মকামে সমাসীন 


গ্রামে মাদ্রাসা র কথা ব্যক্ত 
করেন । তিনি তখনই বানিয়ারচর এসে 


অভিভাবককে | ঈদুল আযহার দিন 


করুন । তার শোক সন্তপ্ত পরিবার ও 


সোমবার বাদ আসর কৈয়ারবিল হাই 


তখনকার একটি নিভু নিভু 
ফোরকানিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ 
আরম্ভ করেন। সেটাই বর্তমান 
কক্সবাজার জেলার প্রসিদ্ধতম মাদ্রাসা 
“বানিয়ারচর হামিউচ্ছুননাহ মাদরাসা । 
তিনি উল্লিখিত দু'টি মাদ্রাসা ছাড়া 
চকরিয়া সওদাগরঘোনা মাদ্রাসাসহ 
আরো অনেক মাদ্রাসা প্রতি 
করেন । 


সন্তান-সন্ততি 

তিনি ২ ছেলে ও ৫ মেয়ের জনক । 
তার সন্তানদের মধ্যে ১ম পুত্র তার 
এক বছর আগেই পরপারে পাড়ি 
জমান । হুযুর রেহ.) বিশেষ করে এ 
কারণে ব্যথা অনুভব করতেন । 


আধ্যাত্মিকতা 

তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার ৫ম 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল 
আজীজ (রহ.)-এর একান্ত শিষ্য 
ছিলেন । তিনি আধ্যাত্মিকতা চর্চার পর 
তার কাছ থেকে খেলাফত লাভে ধন্য 
হন। 


চরিত্র 
তিনি নর ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি চারিত্রিক মাধুর্ষে 


সকলের মন জয় করতে সক্ষম হন । 
যার ফলে এলাকার মানুষকে খুব 
সহজেই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে 
সঠিক পথে আনতে সক্ষম হন । 

ঙ 

টা সুফী-সাধক ও সমাজ 
সংস্কারক হার্ডস্ট্রোকে করে দীর্ঘ দুই 
বছর যাবৎ ক্যাার ও প্যারালাইসিস 
রোগে ভূগতে ছিলেন । তিনি গত ৪ 
অক্টোবর'১৪ রবিবার (ঈদুল আযহার 
রাতে) রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে 
ইহলোক ত্যাগ করেন । ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । হুযুরের 
ইন্তিকালে দেশে-বিদেশে বিশেষ করে 


স্কুল মাঠে বানিয়ারচর মাদ্রাসার 
বর্তমান মুহতামিম মাওলানা কারী 


কপরস্থানে চির দিনের জন্য শায়িত 
করা হয়। আল্লাহ তার কবরে 


ভক্ত-শিষ্যদের সান্তনা দান করুন । 


এই প্রত্যাশায় ব্যক্ত করছি । 
ই টা 21 ঠা 
ঙু খু রর টি চে ১ 
2 ১2১5 পা 
৮ ৰ 
০৮০15518998] 
ডঃ ৯ 
১৬% ৮১৭ 
2৬. ৮ ৫6 /& ৬১ 


৬ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গপ্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত ভাওহাদেম্রাহকহরায়াীতিমানা 
*বলিম ৬ মালের এহক হতে ছাতার 


ু হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


1২০5,0051 
11০1370 


00017 00067910931 


10014, 7১8105101, 11750 


টিন ০081 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


794, ঢা, 31, 
0081 থা), 90, 
0৪11, ১0210401918 
910. 4851217 ০00110105- 


1151900 1101100 


0100৩) & 40102, 00001105, 112200 1701600 


011) 4১1090109 1052550 01900 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


/0508118. 51800 11160 


ডি: | 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


না।রী।ও।প।রি।বা।র 


৭টি গোপন কথা যা আপনার স্ত্রী 
কখনও মুখে বলবেন না 


বেশিরভাগ পুরুষেরই নারীদেরকে বুঝে 
উঠা প্রায়শই খুব কষ্টকর হয়ে যায় । 
এমনকি সেই নারীকেও যার সাথে সে 
বহু বছর বিবাহিত জীবন পার 
করেছে। এক মুহুর্তে তিনি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক, পর মুহূর্তেই হয়ত শিশুর 
মত কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন । 
তিনি কোন কিছু নিয়ে অভিযোগ 
করছেন, আপনি হয়ত সেই সমস্যা 
নানারকম উপায় তাকে দেখাচ্ছেন 
কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না । 

আপনার স্ত্রী কি বলছেন তা নিয়ে বেশি 
দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না; বরং তিনি যা 


এক. সবকিছুর উধ্র্ব, আপনার স্ত্রী 

আপনার ভালোবাসা চান । 

৬ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি 
শ্রদ্ধা কম দেখায়, বিনিময়ে স্বামী 
স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যায় । 

৬ যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কম 
শ্রদ্ধা কমে যায় এবং এটি একটি 
দুষ্টচক্র যা চলতেই থাকে । 

৯ এই চক্র শুরু হওয়ার আগেই তা 

ভেঙে ফেলুন। আপনার স্ত্রীর প্রতি 

আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। 
তিনি ঠিক সেটাই চান । তার ভুলক্রুটি, 


বলছেন না সেটি নিয়ে গভীরভাবে 
ভাবুন । 


দোষ থাকা সত্বেও তাকে ভালবাসুন | 
ইনশা আল্লাহ, তিনিও আপনাকে 


আপনার ভুলক্রটি ও দোষ থাকা সত্তেও 
শ্রদ্ধা করবেন । 

দুই. আপনার স্ত্রী একঘেয়েমিতে ক্রান্ত 
প্রতিটি দিন একই রকম। সপ্তাহ 
আসে, সপ্তাহ যায়। এই 
একঘেয়েমিতে তিনি ভীষণ ক্রান্ত। 
তাকে সন্তান প্রতিপালন করতে হয়, 
সংসার সামলাতে হয়, তারপর আবার 
আপনার প্রয়োজন মেটাতে হয়, 
আপনার মন রক্ষা করতে হয়। 
প্রতিদিন এমনটি করতে হবে ভাবতেই 
তো কোথাও পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে 
থাকতে ইচ্ছা করবে পুরুষদের | ভেবে 
দেখুন যে কোন সাধারণ মুসলিম স্ত্রীর 
কেমন অনুভূতি হয় । 
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না।রী।ও।প।রি।বা।র 


আর কর্মরত নারীদের কথা ভুলে গেলে 


নারাজ । নিজেকে তার অবস্থানে 


হবে না। অনেক নারীকে সারাদিন 


বসিয়ে চিন্তা করে দেখুন, আপনিও 


চাকরি করে এসেও সংসার সামলাতে 
হয়। 
৯» কাজেই ভাইয়েরা আমার, 


মানতে পারেন কিনা । আপনার স্ত্রীর 
সামনে অন্য কোন নারীকে নিয়ে কোন 
কথা বলার সময় অত্যন্ত সতর্ক 


করজোড়ে আপনাদের অনুরোধ করছি, 


থাকুন । কক্ষনো আপনার স্ত্রীকে অন্য 


আপনার স্ত্রীকে সেই অনুভুতিটি 
উপহার দিন যে তিনি বিশেষ । তাকে 
একটু একঘেয়েমি থেকে ছুটি দিন । 

তার জন্য তার প্রিয় খাবারটি বাইরে 
থেকে কিনে আনুন । অথবা তাকে 
নিয়ে এমনিই কোথাও বেড়িয়ে আসুন । 
কিছু একটা অন্তত প্রায়ই করুন, তার 
একঘেয়েমির বন্দিদশা ভেঙে দূর করে 


দিন । 
তিন. তিনি প্রশংসিত হতে চান। 
ংসা কে না পেতে চায়? কেউ চায় 


কোন নারীর সাথে তুলনা করবেন না । 

 কক্ষনো তাকে কোন নায়িকার সাথে 
তুলনা করবেন না । 

* কখনই তাকে আপনার মা অথবা 
বোনের সাথে তুলনা করবেন না। 

ভুলেও তার সাথে আপনার আগের 
স্ত্রী বা অন্য স্ত্রীর (যদি থাকে) 
তুলনা করবেন না । 

৯» তিনি এটা জানতে এবং বিশ্বাস 

করতে চান যে তাকে ঘিরেই আপনার 


না যে তার কষ্টের শ্রম কেউ লক্ষ্যও না 
করুক কিংবা এর চেয়েও খারাপ হল- 
সবাই তার সারাদিনের পরিশ্রমের 
কাজকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে 
তার সঠিক মূল্যায়ন টুকুও না করুক । 
আপনার স্ত্রী আপনার ময়লা কাপড় 
পরিষ্কার করতে বাধ্য নন। তিনি 
আপনার খাবার তৈরি করতেও বাধ্য 
নন | তবুও তিনি সবসময় তা করে 
চলছেন। আর তিনি এসব তার 
জীবনের অন্যান্য অনেক কিছুর চেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দিয়ে করছেন । 
৪ সন্তান প্রতিপালন, 
* কাজে অথবা স্কুলে যাওয়া, 
* আত্ীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখা, 
গ আরও ভালো মুসলিমা হওয়ার 


প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 
৯» আপনার স্ত্রীকে দেখিয়ে দিন যে 
আপনিও তার পরিশ্রমের গুরত্ 


বোঝেন এবং আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
কারণ তিনি তার সাধ্য মতো আপনার 
এবং আপনার পরিবারের দায়িত্ 
সামলাচ্ছেন। একটি ছোট্ট “ধন্যবাদ? 
দিয়ে শুরু করলেও মন্দ হবে না। 

চার. তিনি প্রচণ্ড উর্ধাকাতর । এ 
কারণেই তিনি বহুবিবাহ নামক বৈধ 


জগত | কাজেই তাকে সেরকমটিই 
অনুভব করান । 

রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীগণের যারা সমগ্র 
নারী জাতির জন্য উদাহরণ, এমনকি 
তাদের মধ্যেও এই ঈর্ধাটি ছিল। 
আপনার স্ত্রীর মধ্যেও এই ধরনের 


এই নেতৃত্ব দেওয়াকে শাসন করার 
সাথে যেন গুলিয়ে না ফেলেন। এই 
নেতৃত্বের অর্থ সঠিক পথের নির্দেশনা 
দেওয়া ও সে পথ অনুসরণে যাবতীয় 
সহযোগিতা করা । 

৯ কিন্ত আপনি নিজেই যদি উত্তম 
আদর্শের অনুসারী না হন তাহলে কি 
করে আরেকজনকে শেখাবেন যে 
কিভাবে ভাল হতে হয়? কাজেই 
আপনাকে আগে আপনার নিজের 
ঈমান মজবুত করতে হবে । আগে 
নিজেকে শুধরাতে হবে, তারপর 
আপনার স্ত্রীকেও ভদ্রতা, মর্যাদা এবং 
হিকমতের সাথে বুঝাতে হবে । 
উদাহরণ স্বরূপ, আপনার স্ত্রী যদি ঠিক 
মতো পর্দা না করেন তাহলে প্রথমে 
তার জন্য এমন পোশাক পরিচ্ছদ 
কিনে আনুন যাতে তিনি ঠিক মতো 
পর্দা করতে পারেন । তারপর তাকে 
প্রশংসা করে বলুন যে আপনি তাকে 
একজন সন্্ান্ত নারীরূপে দেখতে 
ভালবাসবেন এবং তাকে এমন 
পোষাকে দেখতে চান যে পোশাক 


ঈর্ধার অস্তিত্ব জেনে রাখুন এবং তার 
মর্যাদা দিন । 

পাঁচ. একজন ভালো মুসলিমা হওয়ার 
জন্য তিনি আপনার সহযোগিতা চান । 
পুরুষের তার পরিবারে নেতৃত্্‌ 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
আর সেটাই আজকাল অনেক মুসলিম 
পুরুষের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । তারা যে শুধু সঠিক নেতৃত্ব 
দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তাই না, বরং অনেক 
ক্ষেত্রেই সে স্ত্রীর (অথবা মা এর কিংবা 
তার জীবনের অন্য কোন নারীর) 
কথায় উঠছে, বসছে । 

আপনার স্ত্রী চান আপনি তাকে নেতৃত্্‌ 
দিন। কারণ নেতৃত্বের সাথে জড়িয়ে 
আছে দায়িত্বশীলতার বিষয়টি । 
আপনার স্ত্রী চান আপনি তার দায়িত্বও 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আর 
একজন ভালো মুসলিম হওয়ার পথে 
স্ত্রীকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেয়ে ভাল আর 


বিষয়টি সহজে মেনে নিতে সম্পূর্ণ 


কি হতে পারে? তবে মনে রাখবেন, 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে । তিনি যদি 
নিয়মিত সালাত আদায় না করেন, 
সংসারের কাজের অজুহাত দেখান, 
আপনি তার কাজে সাহায্য করে তার 
জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় বের করে 
দিয়ে আগে সালাত আদায় করে নিতে 
বলুন । আপনিই সবচেয়ে ভাল বুঝবেন 
কিভাবে বললে তিনি সবচেয়ে বেশি 
খুশি মনে আপনার কথা শুনবেন । 
ছয়. তিনি ক্রমাগত অভিযোগ করতে 
ভালবাসেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে 
আপনিই তাকে বাধ্য করেন । সবাই 
এটা মনে করেন যে নারীরা তাদের 
স্বামীদের সাথে খুঁতখুত করতে পছন্দ 
করেন । কিন্তু সেটা পুরোপুরি সত্য 
নয়। হ্যা, কিছু মানুষ (নারী এবং 
পুরুষ) এমন আছেন যাদেরকে 
কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। আপনি 
যা-ই করুন না কেন, তারা সেটাতে 
দোষ ধরবেনই। হযরত আব্বাস 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে 
এসেছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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“আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। 


৯ (ক) বোধহীন মানুষের মতো 


(আমি দেখি), তার অধিবাসীদে 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) ত 
কুফরী করে | জিজ্ঞাসা করা হল, “ত 
কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করে ।' তিনি 
বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং 
ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি 
দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান 
করতে থাক, এরপর সে তোমার 
সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, “আমি 
কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল 
ব্যবহার পাইনি ।' [সহীহ আল-বুখারী, ২৮] 
কাজেই, বোনদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক 
থাকা উচিৎ যে, তাদের স্বামীরা তাদের 
জন্য যা করেন, তা যেন তারা 
তুচ্ছজ্ঞান করে অকৃতজ্ঞতা না করেন । 
৯ কিন্তু, ভাইয়েরা প্রায়শই তাদের 
স্ত্রীর জন্য জিহবা সংযত রাখা কঠিন 
করে দেন | লক্ষ করে দেখুন, আপনিই 
হয়তো প্রশংসার বদলে সবসময় স্ত্রীর 
দোষ ধরছেন আর তিনিও পাল্টা জবাব 
দেওয়ার জন্য আপনার খুঁত খুজে বের 
করছেন। কিংবা হয়তো আপনি 
প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ করছেন 
না (হতে পারে তা সাংসারিক টুকটাক 
সহযোগিতা) যা পুষিয়ে নিতে তাকে 
বাড়তি খাটুনি করতে হচ্ছে । অথবা 
হয়তো আপনি মানুষ হিসেবে খুব 
বেশি আদর্শ নন । 

সবশেষে আবারো বলছি, আগে নিজের 
ভেতর উন্নয়ন ঘটান; আপনার স্ত্রীর 
খুতখুঁত এবং অভিযোগ করার সুযোগই 
কমে যাবে । 

আপনার সাথে একটি স্থায়ী ও সুখী 
সম্পর্ক । নারীরা এটা ভেবে বিয়ে করে 
না যে, বিয়ে করে খুব মজা হবে । 
তারা বিয়ে করেন কারণ তারা একটি 
সুখী সংসার জীবন চান এবং তারা 
আশায় থাকেন যে, আপনি তাকে তা 
দেবেন । ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর 
এটাই একজন মুসলিমাহ নারীর প্রধান 
চাওয়া একটি সুখী, স্থায়ী, মুসলিম 
পরিবার গড়ে তোলা ৷ মজার ব্যাপার 
হল, এটা দেওয়া আপনার জন্য খুবই 
সহজ কাজ । 


কখনও কল্যাণ আশা করতে পারেন 


আচরণ করবেন না। তার জন্য 


না। কারণ এধরনের ভীতি কখনই 


একজন ভালো স্বামী হন । তীর প্রতি 
আপনার ভালোবাসা মুখে প্রকাশ 
করুন । 


তার মনে আপনার জন্য শ্রদ্ধা বা 
ভালবাসা বাড়িয়ে দেবে না, বরং 
উল্টোটাই হবে । 


খ) কখনও তাকে তালাক বা আরেকটি 


গ) আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন 


বিয়ের ভয় দেখাবেন না। হ্যাঁ, 


মহানবী (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনের 


আপনার তা করার অধিকার আছে । 


আদর্শ অনুসরণ করুন | শয়তানের 


কিন্তু এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ভীতি 


প্রতারণার ফাদ থেকে সতর্ক থাকুন 


প্রদর্শন করা আপনাদের সাংসারিক 
জীবনের জন্য অনুপযোগী এবং 


স্ত্রীর বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন| অন্য 


ক্ষতিকারক । এরকম ভীতি দেখিয়ে 


সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয় শয়তান | 


দেশবাসীর দুআ কামনা 
চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী দো. বা.) 


চট্টগ্রাম জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক, আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা বাংলাদেশের ব্যুরো 
চীফ ও ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) সুচিকিৎসার জন্য ব্যাংককে অবস্থান 
করছেন। তিনি গত ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। 
জগদিখ্যাত এই মহান মনীষী দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক জটিলতায় 
ভুগছেন । তাই দেশীয় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সু-পরামর্শে থাইল্যান্ডের 
রাজধানী ব্যাংককের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । সফরসঙ্গী 
হিসেবে আছেন হুযুরের ব্যক্তিগত সহকারী হাফেজ মাওলানা 
এনামুল হক । বিমান বন্দরে হযরতকে বিদায় জানাতে আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলীল, আল্লামা জসিম উদ্দীন নদভী, মাওলানা নোমান, 
মাওলানা নুরুল আমিন, মাওলানা আজিজুল হক, শিবলী নোমানী 
প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.)-এর আশু রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষ দুআ করার জন্য আল জামিয়া ইসলামিয়ার পটিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরবিয়ার মহাসচিব আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.), ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক 
জার্নাল মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামজাহ ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগির আহমদ চৌধুরী দেশবাসীর প্রতি 


অনুরোধ জানিয়েছেন । 


নভেঘর'১৪ ______াল্যু। আত্তান্তহীদ ২৩ 


টি 


উর 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কু।তি 
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হাতিয়ার লোহার জামা বর্ম তৈরি 
| তিনি বর্ম নির্মাণে 


ধৈর্ধই সাফল্যের জিয়নকাঠি 


হতে পারে এসব লোহার আটা দিয়ে 
যাক, ভালো হয় তার কাছেই জিজ্ঞেস 


বিশেষজ্ঞ ছিলেন | আল্লাহ পাক শক্ত 


ইস্পাতকে হযরত দাউদ (আ.)-এর 


করি, একটির ভেতর আরেকটি আংটা 
ঢুকিয়ে তিনি এমন করছেন কেন? কিন্তু 


জন্য নরম করে দিয়েছিলেন । শক্ত 


না পরক্ষণে চিন্তা করেন । জিজ্ঞেস না 


লোহা তার হাতের ছোয়ায় গলিত 


করে বরং সবর করব । কারণ ধৈর্য 


একজন জ্ঞানী পঞ্তিত্র 


মোমের মতো নরম হয়ে যেত । হযরত 


নাম | তিনি লোকমান হাকীম নামে 


লোকমান হাকিম (আ.) একদিন 


প্রসিদ্ধ । হাকীম মানে জ্ঞানী, পণ্ডিত, 


হযরত দাউদ (আ.)-এর সাক্ষাতে 


প্রাজ্ঞ, মনীষী | তিনি ছিলেন হযরত 
দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক | হযরত 


যান । তিনি তখন বর্ম তৈরিতে মশগুল 
ছিলেন। কম বয়েসী লোকমান 


দাউদ (আ.) একাধারে নবী ও বাদশাহ 


চিনতেন না বর্ম কি? লোকমান সহজ 


ছিলেন । সাথে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী 
ছিলেন । নিজ হাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম, 
লোহার জামা বর্ম বানাতেন । হযরত 
লোকমান (আ.) নবী ছিলেন না, তবে 


সরল মনে তাকিয়ে দেখছিলেন । 
৬০35) ৬৮ টি ৮০১/ 
(৮ ০7) রা ৫ 4 4১ 


নবীর মর্াদায় আল্লাহর প্রশংসিত জ্ঞানী 
ছিলেন। তার আলোচনা ও 


“একদা লোকমান গেলেন স্বচ্ছ হৃদয় 
দাউদের কাছে 


উপদেশমালা বিধৃত হয়েছে কুরআন 


দেখলেন, তিনি বানান লোহার আহা 


মজীদে । কুরআন মজীদের ১১৪ সুরার 
মধ্যে একটির নাম সূরা লোকমান । 
সূরা রূমের পর ৩১ সূরা লোকমানের 
আয়াত সংখ্যা ৩৪ । 

হযরত লোকমান আ.) ও হযরত 
দাউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা নিয়ে 
মওলানা রূমী মানব জাতির জন্য 
একটি বড় উপদেশ পেশ করেছেন 
তা হলো ধৈর্যের মহিমা | ধৈর্য একটি 
চারিত্রিক গুণ। আমরা দৈনন্দিন 
জীবনের ঘাত -প্রতিঘাতে ধৈর্য হারিয়ে 
ফেলি, অস্থির হয়ে পড়ি । চেষ্টা সাধনা 
ত্যাগ করে হতাশায় ভুগি | কিংবা হঠাৎ 
চটে যাই । অথচ ধের্যই সবচে বড় 
শক্তি | জীবনে সার্থকতা ও সাফল্যের 
জিয়নকাঠি ও হাতিয়ার সবর | যে 
ব্যক্তি যতবড় ধৈর্যশীল, সে তত বড় ও 
অজেয় মানুষ | 


কিসের কাজে । 


একটার পর একটা আংটা বানাচ্ছেন । 
আবার এক আটার সাথে অন্য আহা 

জোড়া দিচ্ছেন । এতবড় বাদশাহ, 
আল্লাহর নবী এমন করছেন কেন? এ 
প্রশ্ন লোকমানের মনে ঘোরপাক খায় । 
কারণ, তিনি বর্মনির্মাণ শিল্প ইতোপূর্বে 


একদিন হযরত দাউদ (আ.) যুদ্ধের 
নভেম্বর'১৪ 


কখনো দেখেন নি। তিনি ভাবেন, কি 


ধারণই তো সবচে উত্তম | ধৈর্যই তো 
মানুষকে সবচে দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌছে 
দেয় । জিজ্ঞসা না করে বরং চিন্তা 
করতে থাকি । তাহলেই রহস্য 
তাড়াতাড়ি উদঘাটিত হবে । ধৈর্যের 
পাখি সব পাখির চেয়ে অধিক 
ক্ষীপ্রতায় ওড়ে । দ্রুত 
গন্তব্যে পৌছে দেয়। আর যদি 
জিজ্ঞাসা করি, তাড়াহুড়া করি তাহলে 
লক্ষ্য অর্জিত হবে বিলম্বে। সহজ 
জিনিষটা অধৈর্ধের কারণে কঠিন হয়ে 
যেতে পারে । 
নানা চিন্তা করে লোকমান (আ.) ধৈর্য 
ধরলেন। চুপ রইলেন, দেখতে 
থাকলেন, এরই মধ্যে দাউদ (আ.) 
লোকমানের সম্মুখে বর্মটির নির্মাণ 
শেষ করলেন । এবার দাউদ বর্মটি 
গায়ে জড়ালেন । হয়ে গেল লোহার 
জামা বর্ম, যুদ্ধান্ত্র। বুঝিয়ে বললেন, 
দেখ বাচা! এই জামা পড়লে যুদ্ধের 
ময়দানে শক্রর ধারালো তরবারীর 
আঘাত গায়ে লাগে না । এটি বিপদ ও 
শক্রর মোকাবিলায় বড় শক্ত যুদ্ধাস্ত্। 
০০৫৮/৫৮1১৯১৮০ 
“লোকমান বললেন, ধৈর্যও তো প্রাণ 
সঙ্জীবক প্রশ্বাস 
কারণ, ধৈর্য সর্বত্র দুঃখ দুশ্চিন্তা রোধের 
দুর্গ ও বর্ম । 
বর্ম শক্রর বাইরের আঘাত প্রতিহত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


করে; কিন্তু ধৈর্য ভেতরের শক্রু দুঃখ 
দুশ্চিন্তা ও হতাশা দমন করে। 
ভেতরের ও বাইরের শক্রর বিরুদ্ধে 
বিজয় ছিনিয়ে আনে সবর । 

91 1 3/ 4 0 ৮15 /০ 
৩1% রা /৮1, ঠা 
“সত্য যেখানে ধৈর্য সেখানে দেখ 

আল্লাহর বিধন এযে! 

সূরা ওয়াল আসর এর শেষটায় পড় 
সচেতনভাবে ॥ 

সত্য আর ধৈর্য সহগামী, অন্তরঙ্গ 
সঙ্গী । আল্লাহ তাআলাই এমনটি 
করেছেন৷ এ সত্য জানতে হলে পড়ে 
দেখ সূরা ওয়াল আসরের সমাপনী দুই 
বাক্য । 

6১৬15 5৬৬৮০5 
“তোমরা সত্যের জন্য পরস্পরকে 
উপদেশ দাও এবং ধৈর্ষের জন্য 
উপদেশ দাও একে অপরকে 1 [সূরা 
আল-আসর: ৩] 

এ ঠৈ রে /1//% ৬৪ 
44 ৮ ডে পে এর্ঘ 
“শত সহস্র পরশমনি সৃষ্টি করেছেন 

আল্লাহ তাআলা 

ধৈর্ষের মতো পরশমনি দেখেনি মানুষ 
বিশ্বলোকে ॥ 

সত্যিই আল্লাহ তাআলা জগতে 


লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কু।তি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত ; 


হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 
হবে। 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ : 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 
পাবে । 


পৃষ্ঠায় চারদিকে | 


প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 


ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও : 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ : 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 


আস-সুনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: | 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 
আবশ্যক । 


ও শক্ত পাথর সৃষ্টি করেছেন; কিন্ত 
ধৈর্ষের চেয়ে উত্তম পরশ পাথর মানুষ 
আর দেখে নি। কুরআন মাজীদে 


আল্লাহ পাক আরো বলেছেন: 
৪৮১63) 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই 

আছেন ।” [সূরা আনফাল: ৪৬] 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 


হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। | 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 

হয়। | 


*লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো | | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 


*লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


পরিপন্থি । 


গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক | | 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- : 


| 
| 
| 
ণ 
ণ 
| 
| 
| 
| 
ণ 
ণ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের | 
| 
| 
| 
ণ 
| 
| 
| 
| 
ণ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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১. 


ভূমিকা 

(পৃথিবীর বিস্তুত বলয়জুড়ে যেসব 
মহান ব্যক্তিত্বদেরকে_ সুধিসমাজের 
কাছে নতুন করে পরিচিত করবার 
হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত 
হজরত আশরাফ আলী রহ. । তার 
ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার মতো তার 
রচনার আধ্যিক, বৈশিষ্ট্য ও 
গ্রহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধর্মীয় ও 
সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি 
লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ 
কিছু দিকনির্দেশনা রেখে গিয়েছেন 
তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও 
মালফুজাতে | এসব নির্দেশনা ছড়ানো 
মুক্তোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন 
এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত- 
সংকলনে । তাছাড়াও হজরতের বিভিন্ন 
রচনা থেকে জায়দ মোজাহের নদভী 


কর্তৃক সংকলিত (4৮৫৮1) 
বইয়ে এ বিষয়ে বেশকিছু 


অনেকের কথা-বার্তায় একটি 


লেখালেখির নিয়ম-কানুন-১ 


হাকীমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানভী রেহ.) 
অনুবাদ সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


বেশি ইংরেজি শব্দ উঠে আসছে। 


অন্যরকম রীতি চলে আসছে । অথচ 
শরীয়তের বিষয়টি বাদ রেখেও 
বিবেচনা করতে হয় যে, উর্দু যা 
আমাদের মাতৃভাষা তার একটি স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা রয়েছে; যেমনটি 
প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রে থাকে । কথার 
ঢঙে যে রীতিটি প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে 
তার মুল চরিত্রটি হলো উ্দূতে 
ইংরেজির রঙ মেশানোর মতো । অথচ 
ইংরেজিতে এতে ইংরেজির বৈশিষ্ট্য 
কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এর 
ফলে বরং ভাষার বিকৃতি ও অঙ্হানি 
ঘটছে । সচরাচর এই প্রবণতা যাদের 
মধ্যে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে উর্দু 
ভাষার ধারক ও সেবক দাবি করে 
থাকেন । 

অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা 
যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উর্দু ভাষা 
নির্মলকারী | কারণ প্রত্যেক ভাষার 
একটি মুলবস্ত আর একটি অবয়ব 
থাকে । ভাষা দুটোর 
সম্মিলিতরপ-কেবল মূল নিয়ে ভাষা 
বেচে থাকতে পারে না। উর্দু ভাষার 


দিকনির্দেশনব পাওয়া গেছে । বিষয়ের 


চেহারা-সূরতটাই যদি ঠিক না থাকে 


গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা 
কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে 


তাহলে তা উর্দু ভাষা থাকে কী করে ? 
আমরা যদি উর্দু ভাষার সেবক বলে 


সেসব সংক্ষিপ্ত ও খণ্ড নিয়মকাননুগ্তলো 


দাবি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে 


অনুবাদ করে ফেলি। অনুদিত 
নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো 
হলো। প্রতিটি অংশের শেষে 
অনুবাদকের নাম নির্দেশ করা হয়েছে 
-_ সংকলক ও অনুবাদ-সম ন্বয়ক) 

ভাষার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা 

শিক্ষিত মহলে লক্ষ্য করার মতো 
একটি বিষয় হলো, সম্প্রতি তাদের 


শি 


ভাষার বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রাখতে হবে 
আমাদের কথা-বার্তায় ভাষার ব্যবহার 
এরূপ হতে হবে যে, অপরিচিত কেউ 
আমাদের কথা শুনে যেন এমন ধারণা 
করে, না আমি ইংরেজি ভাষার একটি 
বর্ণও জানি; আর না আছে ইংরেজি 
সম্পর্ক । বিস্মিত হবার মতো আরও 
ঘটনা. হলো, ইদানিং আরবি 
শিক্ষার্থীদের আলোচনা-বক্তৃতায় বেশি 


অথচ সংগত ছিল তাদের ভাষায় যদি 
অন্য ভাষার শব্দের মিশেল থাকতে হয় 
তবে আরবি ভাষার শব্দ হওয়া! কারণ 
তারা প্রতমত, তো আরবি ভাষাই 
শিখছে । দ্বিতীয়ত, আরবি আমাদের 
ধর্মীয় ভাষা সেই জায়গা থেকে বিচার 
করলে এটি তাদের আসল ভাষা । উ্দু 
ভাষা তো কিছুকাল আগেই আমাদের 
ভাষা হয়েছে । নইলে তো বলতে হয় 
আমাদের মূল এবং পৈত্রিক ভাষা 
আরবিই । কেননা আমাদের পূর্বপুরুষ 
আরব থেকেই এসেছেন এবং ভারতে 
তারা অধিবাস গড়ে তুলেছেন । 

আমার প্রায়ই অনুশোচনা জাগে, যে 
আমাদের পূর্বসূরী আমাদের বুজর্গ 
ব্যক্তিরা নিজেদের বংশনামা পর্যন্ত 
সযত্রে সংরক্ষিত রেখেছেন কিন্তু ভাষার 
হেফাজত করেননি । অথচ তাদের 
জন্য এটা মোটেও কঠিন কিছু ছিল 
না। সাহাবায়ে কেরামের বিজিত 
অধিকাংশ জনপদেই তাদের ভাষা 
সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে। 
আজো আরবিই সেসব অঞ্চলের নিজস্ব 
ভাষা হিসেবে চালু আছে। অথচ 
সাহাবায়ে কেরাম হয়তো এ বিষয়টির 
তেমন গুরুত্বারোপও করেননি । 
উদাহরণ হিসেবে মিসরের দিকে দৃষ্টি 
দেয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামের 
বিজয়ের ফলে এর ভাষা আজো 
আরবি | যদিও মিসরের সব নাগরিক 
মুসলমান নয় | 

যাই হোক, যদিও সাহাবায়ে কেরামের 
মতো বরকতের ধারক অন্যরা হতে 
পারে না মুসলমানদের হাতে বিজিত 
সব জাতি তাদের ভাষা ব্যাপকভাবে 
গ্রহণ করেনি কিন্তু কমপক্ষে নিজেরা 
তো নিজেদের ভাষাটুকু রক্ষার ব্যবস্থা 


নভেম্ববর'১৪ ______'লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৬ 
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করবেন! অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো 


হলে উভয় ভাষাই বাকি ও জীবন্ত 


ভারতে এসে আমাদের পূর্বসূরীগণ 
নিজেদের ভাষার ব্যাপক প্রচলন 
ঘটানো দূরে থাক সংরক্ষণই করতে 
পারেনি! 


চিন্তা করলে এর একটি এতিহাসিক 
কারণ উদঘাটিত হয়। ভারতের 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ অধিকাংশই 
সহধর্মিনী ছাড়া এসেছিলেন । তাও 
নয়। তারা নও মুসলিম মেয়েদের 
বিয়ে করেছেন । ফলে সন্তানদের ওপর 
মায়ের ভাষার প্রভাবটি সমধিক 
ক্রিয়াশীল হয়েছে । ফলে জন্ম নিয়েছে 
নতুন ভাষা | এটিকে মাতৃপ্রভাব বলা 
যায়। যে কারণে আজ পর্যন্ত 
(উপমহাদেশীয়) মুসলমানদের মাঝে 
কতিপয় হিন্দুয়ানি প্রথা রয়ে গেছে। 
যেহেতু ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দু 


থাকত | (খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ.২, 


পৃ. ২৯১- তা 
খন্দকার হামিদুলাহ) 


রঙ্চঙা বাক্ভঙ্গিতে কমে যায় 
বিষয়ের মান 

একটি পুস্তকের সাদা-সিধে ভূমিকা 
লিখে খাদেমকে দেই । সে পুস্তকটি 
সংকলন করছিল । তিনি ফরমান, 
অবশ্য সংক্ষিপ্ত, তবে প্রয়োজনীয় সব 
কথা এসে গেছে এতে । অনর্থক- 
অতিরিক্ত ও রঙ্চঙা বাক্ভঙ্গিতে 
বিষয়ের মান কমে যায় । বিষয় হওয়া 
চায় এমন যাকে আধুনিক পরিভাষায় 
৬৮ (মানসম্মত) বলা হয় । আমার 
পরিভাষায় বলা যায়, “সঙিন হবে, 
রঙিন নয়” । 

নিবেদন করা হয় যে, কুরআন 


সমাজের মহিলাদের মাঝে তাদের 
প্রাক-ইসলামী জীবনের আচরিত নানান 
প্রথার দিন-তারিখ যখন আসতো তখন 


মজীদেও তো ছন্দোবদ্ধ বাক্ভি 
রয়েছে। তিনি ফরমান, অনেক 
জায়গায় ছন্দ ছেড়েও দেওয়া হয়েছে৷ 


তারা হয়তো বলতে এসব দিনে আমরা 


অথচ আল্লাহ তাআলার সক্ষমতা ছিল, 


অমুক আচার-অনুষ্ঠান করতাম । 
তাদের (আরবি বংশোদ্ভূত) স্বামীগণ 


বরং বহু জায়গায় খুব সহজে ছন্দমিল 
করা যেত । তারপরও যেহেতু ছন্দমিল 


এতে দৃশ্যত, দোষের কিছু না দেখায় 


দ্বারা অর্থে সেই জোর থাকছে না তাই 


হয়তো উক্ত প্রেক্ষাপটে স্ত্রীদের মন 


ছন্দ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সূরা 


রক্ষার্থে সেই শোক-জপমালার 


কাফেই বিভিন্ন স্থানে স্থানে “দাল'-এর 


পরিবর্তে ইসলামি কোনো বিকল্প যেমন 


ছন্দমিল রয়েছে, আবার অনেক স্থানে 


সুরা ফাতিহা প্রভৃতি পাঠ করার 


ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । অনুরূপভাবে 


অনুমতি দিয়ে দিতেন । কিন্তু তখন 


কুরআনের আয়াতসমূহের পারস্পরিক 


সেটা স্রেফ সাময়িকভাবে ছিল । অথচ 


প্রকাশ্য সম্পর্কেও অপরিহার্ষতা 


এক পর্যায়ে এসে মানুষ এটাকে ফরজ 
সাব্যস্ত করে বসলো আর আলিমশ্রেণী 
এহেন কাজ থেকে বারণ করা তাদের 
“ওহাবি' ইত্যাদি আখ্যা দিতে শুরু 
করলো । 

যাই হোক, এই মাতৃপ্রভাবে ভারতে 
আরবি ভাষা মাতৃভাষার স্থানে জায়গা 
করে নিতে পারেনি । কেননা বাবা 
আরবি বললেও মা বলছেন হিন্দি; সন্ত 
1নরা অধিকাংশ সময় মায়ের কাছেই 
থাকে । তাই কিছু আরবি আর কিছু 
হিন্দি মিলে একাকার হয়ে গেলো । 
পক্ষান্তরে যদি ঘরে আরবি এবং বাইরে 
এসে মানুষের মুখে আরবি শুনত তা 


অনেক ক্ষেত্রে পরিহার করা হয়েছে 
প্রকৃতপ্রস্তাবে (সেই ধরনের) সম্পর্কের 
তেমন প্রয়োজনীয়তাও নেই । কেননা 
যে কুরআনের মুখ্যলক্ষ্য রয়েছে তা 
(এই) সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল নয় 
অপরিহার্য সম্পর্ক ছাড়াই সেখানে 
কর্মপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে । অবশ্য আমি 
আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে 
নিজের রচনা সবকুল গায়াত ফী 
রবতিল আয়াতে দেখিয়েছি । এটি 
অনেক বিজ্ঞজন পছন্দ করেছেন । কিন্তু 
এর সবই সংশয়িত ও অনুমাননির্ভর, 
যার জন্য কোনো শক্তিশালী দলিল 
নেই । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি বুঝি যে, 


আয়াতে পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো 
প্রয়োজনীয়তা নেই । অতএব কুরআন 
মজীদে যেসব আয়াতে একটির সাথে 
অপরটির প্রকাশ্য সম্পর্ক নেই এতে 
ভিন্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়; প্রত্যেকটা 
আয়াতের বিষয়বস্ত ভিন্ন ভিন্ন । যদি 
পারস্পরিক সম্বন্ধ-সংযুক্ত হতো তবে 
এই শোভা সুশোভিত হতো না। 
সেখানে এটাই মনে হতো যে, একটি 
বিষয়বস্ত মুখ্য ও স্বতন্ত্র, অন্যান্যগ্তলো 
তারই অনুগ। এখন সকল বিষয়ই 
স্বতন্ত্র । কোনো বিষয়ের গুরুত্ব 
অন্যটির চেয়ে কম নয় | দেখুন তো, 
বাবা যখন নিজ সন্তানদের উপদেশ 
দিতে বসেন তবে কি তার 
উপদেশসমূহের মাঝেও পারস্পরিক 
সম্পর্ক থাকে? ব্যাস, কিছু উপদেশ যা 
জরুরি করা হয় । বেটা, এটি কর, ওটা 
করো না। উপদেশসমূহে পারম্পরিক 
সম্পর্কের কিইবা থাকে! উপকারী সব 
কথা প্রয়োজন-অনুসারে বলে দেওয়াই 
তো! আর যেদি এখানে) সম্পর্কের 
গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে 
ম্নেহ খুব নয়, স্রেফ বক্তব্যের সুন্দর 
উপস্থাপনই লক্ষ্য | বক্তব্যের সৌন্দর্ষের 
প্রতিই অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, 
উপক্রিয়ার প্রতি নয় । কাজেই এও 
কুরআনের অনন্য সৌন্দর্য যে, এখানে 
সম্পর্ক-সূত্র প্রত্যক্ষ নয়। অবশ্য 
পারস্পরিক সাদৃশ্য-সৌষ্ঠবকেও সম্পূর্ণ 
নাচক করা যায় না, তবে তাও কোনো 
দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। 
সংক্ষেপে একটি দলিলে তা প্রমাণিত | 
ওই দলিল হচ্ছে, পঠন-বিন্যাস 
অবতরণ-বিন্যাস থেকে ভিন্ন হওয়া । 
এশীভাবে আয়াতসমূহের অবস্থান 
নির্দেশ করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার 
বোঝা যায় যে, এসব অবস্থানের ক্ষেত্রে 
বিশেষ রয়েছে, যার প্রকৃত 
জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই জানা | 

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
ফরমান, এই কুরআন শরীফে স্থানে 
স্থানে রুকুসমূহ লিখে দেওয়া হয়েছে, 
এটি স্রেফ বুযুর্গানে দীনের আল । 
যেখানে তারা রুকু করেছেন অনুসারীরা 
সেখানে রুকু-চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছেন । 


নভেম্ববর'১৪ ______'ুু। আত্তার্তহীদ ২৭ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্ক।তি 


এই রুকু কোনো প্রকাশ্য এশী বিবৃতি 


এটাতে ঘরের পরিস্থিতি আলোচনা 


দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং অনেকগুলো 
সম্পূর্ণই অযথা । যেমন এক রুকু 


এই (আয়াত) থেকে শুরু হয়: ৫88ু$ 
(3) ৮5৫2 ৮ এ 


9৫2৯০326858 ৮9।, অথচ 
প্রসঙ্গ-অনুসারে (8০৩৩ 
৪০৩৯৩ থেকে আরম্ভ হওয়া 
উচিত ছিল । যা অর্থজ্ঞান মানুষমাত্র 
কারো অজানা নয়। দেখুন তো, এ 
রুকু (কেমন) অসংহত! কিন্তু উম্মতের 
শ্রেষ্ট পূর্বসূরিরা বুযুর্গানে দীনের কৃত- 
এতিহ্যেরও যথেষ্ট সংরক্ষণ করেছেন । 
নতুবা ফের নিত্য-নতুন কথা বের 
করার দুঃসাহস দেখা যেত | এখানে 
লাহোরের এক লোক, সে দেওবন্দের 
অধিবাসী বটে | একট প্রকট বিদআত 
প্রচলন করেছে, সে কুরআনের 
বিন্যাসই বদলে দিয়েছে এবং তার 
বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করেছে । আমি 
তাকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং সতর্কও 
করেছি। কিন্তু কোনো জবাব দেয়নি 
সে। অতএব এসব ধৃষ্টতার পথ রুদ্ধ 
করতে বুযুর্গানে দীন উম্মতের 
এতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। এর 
উদ্দেশ্য একটাই, যা হয়েছে হয়েছে, 
এখন নতুন আর কিছু আবিষ্কারের 
প্রয়োজন নেই । জনাব যদি প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক না-থাকা বিগহিত হতো তবে, 
সকলের থেকে এগিয়ে (ইসলামের) 


করেছেন । মুতানাববী অবশ্য এসব 


সৌন্দর্য দেখে কোনো জিনিস খাওয়ার 
মধ্যেও আলাদা স্বাদ আছে। 


বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন । 


তেমনিভাবে কাপড়ের একটি বাহ্যিক 


আর আরবি সাহিত্য-সমালোচকরা 
তারই সমালোচনা করেন (বেশি)। 
বলেন, তার সাহিত্যে চমণ্কৃতি আছে, 
তবে বৈচিত্র নেই। ত্র্য হবে 
* সাদাসিধে, লৌকিকতা সেখানে থাকে 
না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, কারী 


আকৃতি থাকে, আরেকটি থাকে তার 
উদ্দেশ্য । কাপড় থেকে মানুষের 
উদ্দেশ্য লজ্জাস্থান ঢাকা এবং গরম- 
ঠাপ্তা থেকে বাচা। এ উদ্দেশ্যে 
সবধরনের কাপড় সমান। কিন্তু 
কাপড়ের বাহ্যিক একটা অবস্থা থাকে : 


আবদুর রহমান পানিপথি সাহেব তার 


চিকন-মোটা হওয়া, মোলায়েম- 


সাহেবযাদা কারী আবদুল আলীম 


অমোলায়েম হওয়া, নকশা 


সাহেবের ব্যাপারে বলেছেন, আমি 


থাকা-নাথাকা ইত্যাদি । এটা বে-কার 


৫] 


তাকে বিম্ময়-বিমুড়তা থেকে বের 


কিছু নয়, এটার জন্যও করতে হয় 


করেছি, তবে সে অনন্যসাধারণতে 
প্রবেশ করেনি। সে নিজে এতো 
সরলভাবে পড়তেন যে, বোঝাই যেতো 
না, তিনি একজন কারী সাহেব | অথচ 
কারী সাহেব হিসেবে তিনি কিরআতে 
সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলেন । আর তিনি 
সে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পূর্ণ সাধনার সাথে 
লাভ করেছিলেন এভাবে: যখন তিনি 
হজে গেলেন, পথিমধ্যে কোনো এক 
মরুভূমিতে বসে পড়েন এবং 
সেখানকার বেদুইন ছেলে-মেয়েরা 
যারা খেলতো, পরস্পর কথোপকথন 
করতো তাদের উচ্চারণ ও আবৃত্তি 
ভারভ শুনতেন এবং দেখতেন 
কোন্‌ বর্ণ কিভাবে উচ্চারণ করছে 
তারা ৷ এভাবেই তিনি তার ্ণ্তা 
অর্জন করেছিলেন । এই সম্পূর্ণতার 
ভিত্তিতে যদিও তার সাহেবযাদাও 


প্রধান ও প্রথম শক্র ছিল আরবের 
কুরাইশরা তারা অবশ্যই (এর দ্বারা) 
ভুল-ত্রুটি বের করতো । কিন্তু কারো 


একজন মস্ত কারী ছিলেন, কিন্তু তার 
ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 


বিন্য়বিমূঢ্তা থেকে বের করে 


সে দুঃসাহস হয়নি । আর খোদ আরব- 


দিয়েছেন, তবে অনন্যসাধারণত্তে 


কবিদেরও প্রয়োজনীয়তার দিকেই 
দৃষ্টি, শুধু শুধু সম্পর্কচর্গার পাগলামো 
তাদেরও নেই । সাবআ মুআল্লাকার 
কবিতা: 
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দেখুন তো, এ দুটো পঙ্ক্তির মাঝে 
পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে 
নাকি? প্রথম পঙ্ক্তির প্রসঙ্গ এক, 
দ্বিতীয়টিতে তার ভিন্ন । ওটাতে 
কবিদের জীবনাচার বর্ণনা করেছেন, 


এখনো আসতে পারেননি । 
অনুবাদ: মু. সাগির আহমদ 
চৌধুরী) 


শব্দের গুরুত্ব 

'কাল্লি' মিছরি (এক প্রকারের হিন্দুস্তানি 
মিছরি) মিষ্টতায় “বজরি' মিছরি (অন্য 
এক প্রকারের হিন্দুস্তানি মিছরি)-এর 
মতোই । কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য ও 
পরিচ্ছন্নতার কারণে “কাল্পি' মিছরি 
মানুষ বেশি পসন্দ করে । তা বেশি 
দামে মানুষ কিনে | কারণ, বাহ্যিক 


অনেক চেষ্টা-সাধনা | 
দেখুন, নারীর একটা আকৃতি আছে, 


আরেকটা আছে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
উদ্দেশ্য হলো সংসারপরিচালনা এবং 
সাথে  বাতযাপন 


উদ্দেশ্যের দিকে থাকালে সবধরনের 
সুস্থমস্তি্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাই 
সমান । তবু মানুষ চায়, ত্বকটা একটু 
সুন্দর হোক, চেহারাটা হোক উজ্জ্বল, 
বংশ হোক অভিজাত । তা হলে চিন্তা 
করুন, বাহ্যিক সুরত তো বে-কার 
নয়। বরং মানুষ তো এ সুরতের 
জন্যই মরে । 

ঠিক তেমনিভাবে অনেক শব্দ আছে, 
যেগুলো সমার্থক, কিন্তু বাহ্যিক 
আকৃতির কারণে সেগুলোর মধ্যে 
একপ্রকার পার্থক্য সূচীত হয় । সঙ্গত 
কারণেই কিছু শব্দ ও উপাধি নিজের 
বাহ্যিক আকৃতির কারণে পসন্দ হয় 
রুচিবানদের কাছে । এসব শব্দের স্থলে 
সমার্থক অন্য কোনো শব্দ রাখাকে 
একধরনের বোকামি মনে করা হয়। 
যেমন, কেউ নিজের বাপকে যদি 
“সশী/নয়নমণি শব্দ দিয়ে সম্বোধন 
করে, তা হলে সেটাকে খুব বিশ্রী মনে 
করা হবে । অথচ শব্দগুলোর অর্থের 
মধ্যে তো কোনো অসৌন্দর্য নেই । তবু 
নিন্দনীয় মনে করা হচ্ছে প্রয়োগক্ষেত্র 
ও বাহ্যিক চিত্রের কারণে । কারণ, 
সাধারণত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু/প্রেমিকের জন্য; শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তির জন্য নয়। সুতরাং শুধু অর্থ 
নয়, অর্থ ও শব্দ উভয়টাই অপরিহার্ষ । 
(খুতবাত, খ. ২, পৃ. ৫৭) 


(অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুলাহ) 
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পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 
এবং প্রতিবাদী পৃথিবী 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
করে মহাপাপ, তারপর অনুতাপ! 
অনুতাপটাও অন্তরের আহ্বানে নয়, 
আগ্তন নেভাবার প্রয়োজনে | এটা আর 
কিছু নয়, বিচারের দাবি বা দাবানলকে 
দাবিয়ে রাখার দুষ্ট কৌশল । এ ধরণের 
নীতি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার 
জন্য যথেষ্ট । পাপ করে যদি পার 
পাওয়া যায়, তাহলে কে চাইবে পুন্যের 
পথে পা বাড়াতে! আর পোপ ও 
পাদরিরাতো পা তুলে বসে আছেন 
ক্ষমা করার জন্য । দার্শনিক মার্কা কিছু 
লোক আছেন; তারা বলবেন, “পাপকে 
ঘৃণা কর, পাপীকে নয় ।' জ্ঞানপাপী 
ছাড়া এমন প্রলাপ কে করতে পারে? 
পাপের তো হাত পা নেই যে, স্বইচ্ছায় 
যে সব দিয়ে সবকিছু করতে পারে, 
কিংবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত হয় 
তাহলে নিশ্য়ই কেউ না কেউ 
কুকর্মসমৃহ করে । সেই “কেউ' তো 
মানুষ ছাড়া আর কেউ নয় । অর্থাৎ যে 
পাপ করে সেই তো পাপী । পাপের 


সাজা প্রকৃত পক্ষে পাপীর-ই তো 
প্রাপ্য । সাজার ব্যবস্থাই যদি না থাকে, 


ংগীতে সাড়া জাগানো সাতটি 
বছর ।' এতে বলা হয়, “এটা সত্যি যে, 


শুধু শুধু জেল-জরিমানার প্রয়োজন কি, 


তারা মাদক নিত, সাফল্যের কারণেই 


জুলুমবাজ, খুনি, ধর্ষকদেরকে ছেড়ে 
দিলেই তো হয়! জগতটাকে জাহান্নামে 
পরিণত করার এর চেয়ে সহজ ও 
সোজা কাজ আর কি হতে পারে! । 

বিটলসের বিটলামীর কথা কে না 
জানে । বিশ্বখ্যাত একটি ব্যান্ড দল 
বিটলস | তাদের জনপ্রিয়তার চাপে, 


অপরিমিত জীবন যাপন করত | এমন 
কি এ-ও বলেছে যে, তারা যিশুর চেয়ে 
বড় । এমন কিছু বার্তা তারা পাঠিয়েছে 
যা সম্ভাব্য শয়তানের মতোই ।' এতে 
তরুণদের সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
নয়, তবে নিকৃষ্টও নয়। তাদের 


নাকি নিজেদের দেউলিয়াপনা দূর 


অসাধারণ সুর মুঙ্ছনা পুরো সংগীত 


করতে শেষ পর্যন্ত বিটলসের প্রতি 


জগতকে পাল্টে দিয়েছে, যার রেশ 


বিন ভাব দেখায় ভ্যাটিকান । 
“বিটলসের প্রতি দৃষ্টি কোমল করেছে 
ভ্যাটিকান* শীর্ষক সংবাদের একস্থানে 
লেখা হয়েছে, “ভ্যাটিকানের মুখপত্র 
'লজার ভেতর রোমানো'র প্রথম পৃষ্ঠায় 
লেখা এক নিবন্ধে পোপ ষোড়শ 
বেনডিক্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রক 
ব্যান্ডটির “মাদক ও ধর্ম নিয়ে বা্টা' 
করার বিষয়টিকে ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছে । নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 


আজও কাটেনি ।” (কালের কণ্ঠ, ১৩ 
এপ্রিল ২০১০) 

ভ্যাটিকানের দুর্নীতির দলিলও ফাস 
হয়ে গেছে অবশেষে । ভ্যাটিকানের 
গোপন দলিল ফীসের অভিযোগ 
পোপের খানসামার বিচার শুরু” শীর্ষক 
সংবাদ প্রতিবেদনের প্রারস্তেই লেখা 
হয়েছে, “গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি ও 
সেগুলো ইতালীয় সংবাদ মাধ্যমে 
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প্রকাশ করে দেওয়ার অভিযোগে পোপ 
ষোড়শ বেনেডিক্টের এক খানসামার 


“গির্জা নেতিয়ে পড়েছে...আমাদের 
প্রার্থনা কক্ষগুলোও খালি পড়ে 


বিচার শুরু হয়েছে । 'ভ্যাটিকানের 
প্রশাসনে পাপ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে'-এ 


থাকছে ।” মারতিনি বলেন, “আমাদের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরোনো হতে 


ধরণের তথ্য রয়েছে দলিলগুলোতে |” 
(কালের কণ্ঠ, ৩০ সেপ্টম্বর ২০১২) এ 


চলেছে । আমাদের প্রার্থনাস্থল আকারে 
বড় হলেও তা ফীকা পড়ে থাকে | তাই 


খানসামার নাম পাওলো গাবিয়েল 
(৪৬) । পোপ তাকে 'পাওলেতো' বলে 
ডাকতেন । বেশ কয়েক বছর ধরে 


আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সবার 
সামনে তুলে ধরতে হবে ।” পোপদের 
প্রসঙ্গ টেনে কারলো মারিয়া মারতিনি 


তিনি পোপের ব্যক্তিগত পরিচালক 


বলেন, “গির্জাপ্তলোর যেসব ভূলভ্রান্তি 


ছিলেন । পোপকে খাবার দেওয়া, 
পোশাক পরানো প্রভৃতি সাহায্য 
করতেন । পোপের অ্যাপার্টমেন্টের 
চাবিও থাকতো তার কাছে । তার ফাস 


আছে, তা তাদের স্বীকার করতে হবে । 
পোপদেরই এটা প্রথম শুরু করতে 
হবে ।” 

গির্জাূহের ফীকা হওয়া প্রসঙ্গে 


করা দুর্নীতির দলিলগুলো দুনিয়ার সব 
সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
প্রতিবেদনটিতে আরো লেখা হয়, 


মারতিনিরর মন্তব্যের মরতবা বোঝায় 
ধর্মস্থান হয়ে যাচ্ছে পানশালা!” শীর্ষক 
একটি প্রতিবেদন বিবিসি অনলাইনের 


“তদন্ত কর্মকর্তাদের গাব্রিয়েল জানান, 


বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিদেনটির 


চার্চের সর্বত্র পাপ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে 


কস্থানে লেখা হয়েছে, “বর্তমানে 


থাকতে দেখেছেন তিনি । এসব 


/৩/ নি 


€ল্যান্ডে মেথোডিস্ট চার্চের প্রায় ৬ 


দুর্নীতির ব্যাপারে খুবই অল্প জানেন 
বলেও দাবি করেন পোপ । পাওলো 


হাজার গির্জা আছে । ইংল্যান্ডের সাড়ে 


বলেন, দুর্নীতি নির্মল করে চার্চকে 


সঠিক' পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই 


তিনি তথ্য ফাস করেছেন । পাওলোর 


অবদান রেখেছে এই সেন্ট্রাল 


ফাস করা দলিল গুলোতে চার্চের উচ্চ 


হলগুলো । কিন্তু কালের বিবর্তনে 


পর্যায়ের যাজকদের মধ্যে ক্ষমতার 
রেষারেষি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।” (4) 


মানুষের বিনোদনের রুচিতে এসেছে 
পরিবর্তন । তারা এখন সপ্তাহান্তে 


একই সালের একই মাসে 'ইতলীর 
বিশপের ভাষ্য: ক্যাথলিক চার্চ ২০০ 


শনিবার রাতে বিনোদনের জন্য এক্স 
ফ্যাক্ট, কারাও, বল-ডান্স এবং নাইট 


বছর পিছিয়ে আছে' শিরোনামে একটি 
সংবাদ প্রকাশিত হয় । সংবাদভাষ্যে 


ক্লাবের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাই 
মেথোডিস্ট হলগ্তলোর কমে গেছে 


লেখা হয়, “রোমান ক্যাথলিক 


দর্শনার্থীর সংখ্যা । এর ফলে কর্তৃপক্ষ 


ধর্মসংঘের সদ্যপ্রয়াত অন্যতম সদস্য 
(কার্ডিনাল বা জ্যৈষ্ঠ বিশপ) কারলো 
মরিয়া মারতিনি মৃত্যুর আগে এক 
সাক্ষাৎকারে রোমান ক্যাথলিক ও 
ক্যাথলিকের গির্জাকে “২০০ বছর 
পিছিয়ে পড়া বলে আখ্যায়িত 


অনেকগুলো হলই বিক্রি করে দিতে 
বাধ্য হয়েছে । ...মার সিংহভাগই এখন 
বার এবং নাইটক্লাৰ হিসেবে ব্যবহার 
হচ্ছে । যেমনটি দেখা গেল ম্যান 
চেস্টারে আযালকর্ট হলে । মেঝেতে 
ভাঙা কাঠ ও খালি বিয়ারের বোতল 


করেছেন । ৮৫ বছর বয়সে তিনি মারা 
যান |” [প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২] 
“কিরয়েরে ডেলাসেরা' নামের একটি 


পড়ে আছে সেখানে । এক সময় যে 
দেয়ালে পবিত্র ধর্মীয় চিহ্ন আঁকা 
থাকতো, সেখানেই ঝুলছে স্বল্প-বসনা 


ইতালিয় সংবাদপত্র মৃত্যুর পূর্ববর্তী 
মাসে প্রদত্ত তার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ 
করে । সাক্ষ্যাতকারে তিনি বলেছেন, 


নারীদেহের ছবি । এক সময় যে ভবনে 
বসে মানুষ মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করত, 
সময়ের স্োতে সেখানে বসলো মদের 


দোকান '্রানিংগানস 1” 
সেপ্টেম্বর ২০১২] 
পোপের পাপাচারে লিপ্ত পাদরিদের 
পক্ষাবলম্বন প্রসঙ্গেতো পূর্বেই অবগত 
হয়েছি আমরা । এখন জানা জরুরী 
মহানবী, (সা.) ও মুসলমানদের 
সম্পর্কে তার মনোভাব কিরকম । 
২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির 
রিগেন্সবার্গ ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় পোপ বেনেডিক্ট চতুর্দশ 
শতাব্দীর বাইজেন্টাইন কৃশ্চিয়ান সম্রাট 
পেলাইয়োলোগস 
(480061 [81810910109 1])-এর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, “আমাকে দেখাও 
মুহাম্মদ নতুন এমনকি প্রবর্তন 
করেছেন । তিনি যা করেছেন তাতে 
তোমরা পাবে শয়তানি ও 
অমানবিকতা । যেমন তিনি তলোয়ার 
দিয়ে তার মতবাদ প্রচার করতে 
বলেছেন |” [9170৬ 106 1051 ড11791 
10017910106] 00051) 0181 ৮483 
06%৮ 8100 01616 500 11] 010 
00159 01015 9৮1] 2100 11101101021, 
001) 89 1013 00101109110 (9 919০80 
95016 55010 016 910) 16 


1010901760.] 
বিদ্যাবহির্ভূত ও 


[যায়যায়দিন, 


বেনেডিক্টের 
বি্বেষপ্রসৃত এই বক্তব্য সারা বিশ্বে 
সাথে সাথে বিতর্কের ঝড় তোলে । এ 
সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস-এ লেখ হয়. 

জার্মানীতে প্রদত্ত পোপের এ ভাষণ 
ইতালিসহ অনেক ক্যাথলিক খিস্টানের 
মধ্যেও তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। 
তার এ বিতর্কিত ভাষণ তিনি নিজে 
লিখেছেন । তার এ বক্তব্য খরিস্টধর্ম 
ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারী বিশেষ করে 
মুসলমানদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করবে সেটা উপলব্ধি করার মতো 
ক্ষমতা মহামান্য পোপের হয়নি 
সর্বোচ্চ ধর্মীয় পরিষদ স্বয়ং পোপের এ 
আপত্তিকর বক্তব্য অনুমোদন করেছে 
কিনা সে ব্যাপারেও সংশয় রয়েছে 
পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে 
ভ্যাটিকানের অনেক উধর্বতন কর্মকর্তা 
এ ভাষণ দেয়ার আগেই পোপকে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন । তারা তাদের 
ধর্মগুরুকে বলেছিলেন যে, মুসলমানরা 
এ ভাষণকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ 


নভেম্বর'১৪ _______'জ্্্্। আত্তান্তহীদ ৩০ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে পারেন । ভ্যাটিকানের উধ্্বতন 


আমি সাধারণভাবে একটি কথাই 


উপকথাগুলো শুনতো ও ক্রিশ্চিয়ান 


কর্মকর্তাদের এ উদ্বেগ পোপের চেইন 


বলতে চাই, লোকজনের মধ্যে কিংবা 


বক্তাদের ইশ্বর  বন্দনামূলক 


অব কমান্ডকে জানানো হয়েছিলো | 
পোপ সম্ভবত এসব আগাম 
সতর্কবাণীকে অবজ্ঞা করেছিলেন ।” 
[উদ্বৃতি: ইনকিলাব, ২২ সেপ্টম্বর ২০০৬] 


ধর্মের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যেতে 
পারে এমন কিছু আমাদের এড়িয়ে চলা 
উচিত । রয়টার্স, এপি ।” যায়যায়দিন, 
২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫] 


এ পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বহুল প্রচারিত 


ভারতের ন্যাশনাল কমিশন ফর 


ও প্রভাবশালী পত্রি পোপের 


মানোরিটজের চেয়ারম্যান হামিদ 


প্রজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । বেনেডিক্ট 


আনসারি বলেন, “পোপ যে ভাষা 


তার বক্তৃতায় সম্রাট ম্যানুয়েলের উক্তি 


ব্যবহার করেছেন তা দ্বাদশ শতাব্দীর 


থেকে যে উদ্বৃতি দেন, তার পূর্বে কিংবা 
পরে ডি ইঙ্গিত থাকতো যে, 
৬০০ বছর আগের সেই উত্তেজনাকর 
ও উন্মাদীয় উক্তির সাথে তিনি একমত 
নন, তাহলে বিশ্বব্যাপী এত বিতর্ক ও 


ক্রুসেডের হুকুমদাতার মতো ।” 
[ইন্টারন্যাশনাল হোরান্ড ট্রিডিন থেকে ভাষাস্ত 
র, যায়যায় দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬] এ 
প্রসঙ্গে পুটনির যাজক এং অক্সফোডের 


বিদ্রোহের সৃষ্টি হতো না। তীর বক্তব্য 
যেখানে পারতো সংবেদনশীলতা ও 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি_ সৃষ্টির 
সেতুবন্ধন, সেখানে তা বিদ্বেষ ও 
বিভক্তিকে বাস্তব করে তোলে । এ 
প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 
“গার্ডিয়ান'-এর ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 
সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, “পোপ 
হয়তো অনুমান করতে পারেননি, 
একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ইসলাম ও 
খিস্টধর্মের মধ্যে উত্তেজনা উসকে 
দেয়ার সর্বশেষ ক্ফুলিঙগ হবে” 
ভারতের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় 
জনতা পার্টি (বিজেপি) এক বিবৃতিতে 
বলেছে, “পোপের এ বক্তব্য বিশ্বের 
সম্প্রীতির জন্য বাধা হয়ে 
দীড়িয়েছে ।” যায়যায়দিন, ১৭ সেপ্টেম্বর 
২০০৬] মিসরের কপটিক অর্থোডক্স 
চার্চের প্রধান পোপ তৃতীয় শেনোডা 
“আল আহরাম” পত্রিকাকে প্রদত্ত এক 
সাক্ষৎকার বলেন, “ইসলাম সম্পর্কে 
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সাম্প্রতিক 
মন্তব্য যিশু খরিস্টের বিরোধী ।” 
বেনেডিক্টের বিতর্কিত বক্তব্যের পর 
এটিই ছিলো কোনো খিস্টান ধর্মগুরুর 


প্রথম প্রতিক্রিয়া । রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট 
ভ্রাদিমির পুতিন “বিশ্বের ধর্মীয় 


নেতাদের আরো দায়িত্বশীলতা ও 
পরামর্শ 


“পোপের বক্তব্যের 
ওপর মন্তব্য করা আমার কাজ নয় । 


ওয়াডহাম কলেজের দর্শনের 
লেকচারার ঢ. জাইলস ফ্রেজার 
“পোপের কথায় সাম্রাজ্যবাদের 
বিষবাম্পঁ শীর্ষক এক লেখায় 


লিখেছেন, “বর্তমান বৈশ্বিক সংঘর্ষের 
সঙ্গে ইশ্বরের যুদ্ধ ক্রুসেডের যে মিল 
খোজা হয় তা অতিরঞ্জিত এবং 
এতিহাসিকভাবেই ভূল-ক্রুসেড নিয়ে 
ক্রিস্টোফার টায়েরমানের সর্বশেষ 
বইটি প্রায় এমনটাই প্রমাণ করে 
হয়তো তা আসলেই ভুল । কিন্তু এ 
যুক্তি দিয়ে কোটি কোটি মুসলমানের 
হদয়ে জমা বরফ গলানো যাবে না 
কেননা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রিশ্চয়ান 
জিহাদের ঘোষণা দেয়া পোপ দ্বিতীয় 
উরবানেরই উত্তরসুরি পোপ ষোড়শ 
বেনেডিক্ট । আর ওই পুনরুজ্জীবিত 
ক্রিশ্চয়ানরাই ইরাক আগ্রাসন, 
ইসরাইলের প্যালেস্টাইন দখল এবং 
মধ্যপ্রাচ্যের তথাকথিত পুনর্জাগরণের 
মতো বিপর্যয়কর ঘটনা সবার আগে 


যর়যায়দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬] মধ্যযুগে 
মুসলমানদের ব্যাপারে 
ইউরেপিয়ানদের মনোভাব কেমন 
ছিলো তা ফরাসি লেখক কাউন্ট 
অরিদেকার্তের (0০90 [76101 
[)০857) লেখা ইসলাম (১৯-৮৯৬) 
পাঠে বোঝা যায় । 
তিনি তাতে লিখেছেন, “আমি কল্পনাও 
করতে পারি না যে, মুসলিমরা কি 
বলতো যদি তারা মধ্যযুগের 


বক্তৃতাগ্তলো বুঝতো | আমাদের সমস্ত 
ঈশ্বর বন্দনামূলক বক্তৃতা, এমনকি 
যেগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই রচিত 
হয়েছে, সেগুলোও কেবল একটি 
ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যা হচ্ছে 


ত্রুসেডের কারণ এই বক্তৃতাগুলো 
মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ 
ছিল ।” পোপ বেনেডিক্টের 


অজ্ঞতাপ্রসৃত ও আপত্তিকর বক্তব্যের 
প্রতিক্রিয়ায় “এ হিস্ট্রি অব গড, 
“মুহাম্মদ: এ বায়োগ্রাফী অব দ্য প্রফেট 
প্রভৃতি গ্রন্থে লেখিকা; ক্যারেন 
ং তার এক লেখার একস্থানে 
লিখেছেন, “মধ্যযুগের যে সময়টিতে 
ইউরোপে ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠার আদর্শ হিসেবে খবর প্রচারিত 
হয়, ঠিক তখনই ইউরোপে তারাই 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হিংস্র যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়। যে সময়টিতে পোপরা 
খিস্টান ধর্মীয় গুরুদের ওপর 
কৌমার্যবতের একটি পবিত্রতা 
আরোপের চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সে 
সময়টিতে তারা মুহাম্মদকে লম্পট 
হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চালান ।” 
(ইন্টারনেট থেকে ভাষান্তর, নয়াদিগন্ত, ২২ 
সেপ্টেম্বর ২০০৬) | এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত 
ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের 
বক্তব্যও পাঠকদের জানা প্রয়োজন । 
তার বহুল পঠিত বই [7196015 01 
৬৬ ০960170 [১10119501915-এর 
একস্থানে তিনি লিখেছেন, “মধ্যযুগে 
মুসলমানরা খিস্টানদের তুলনায় 
অনেক সুসভ্য, দয়ালু ও কৃপাবান 
ছিলো । খিস্টানরা ইহুদীদের 
সংঘবদ্ধভাবে হত্যা ও লুটপাট 
করেছে। কিন্তু মুসলমানরা তা 
করেনি । মুসলমানরা ইহুদীদের প্রতি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদয় ব্যবহার 
করেছে ।” [7১886-343, 1২০701- 
1954, 0601:96 4১116) [00511] 1:60, 
[07001] 
পোপ ইসলাম প্রচার হওয়ার কারণ 
হিসেবে তলোয়ারের কথা তুলেন । 
এটা যে তিনি অজ্ঞতা থেকে বলেননি, 
আক্রোশ থেকে বলেছেন, অনুমান 


নভেম্বর'১৪ ________াল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩১ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে অসুবিধা হয় না। কেননা 
অজ্ঞলোক পোপ হবেন, একথা 


মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে 
বলেছেন, “তোমরা তাদের সাথে 


অজ্ঞজনরাও ভাববেন না । তলোয়ারের 


লড়াই কর, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ 


কথাই যখন তিনি তুলেছেন, তখন সে 


তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং তার 
সরলতা ও ইসলামের নবীর নম্রতার 
মাধ্যমে | তার অঙ্গীকার পূরণের দৃঢ়তা 


দূরীভূত হয় এবং দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা 


বিষয়ে জবাব দেওয়া জরুরি হয়ে 


হিসেবে আল্লাহর বিধান কায়েম হয়” 


যায় । প্রথম উদাহরণটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর প্রসঙ্গ টেনে প্রদান করা 


তার বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য তার 
মমতা, তার নির্ভীকতা, সাহস, 


ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, আখেরী নবী 


সৃষ্টিকর্তা এবং নিজের কাজের ওপর 


(সা.) কখনো আগে অস্ত্র হাতে তুলে 


যাক | তখনো তিনি মুসলমান হননি 


আস্থা । তরবারি নয় বরং এসবই ছিল 


নেন নি। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা 


কার কাছে শুনেছেন তার বোন ও 
ভগ্নিপতি মুসলমান হয়েছেন । শুনে 


আসল কারণ । যার দ্বারা তিনি প্রতিহত 


করেছিলেন কিভাবে যুদ্ধ ছাড়া শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করা যয় । কিন্তু শান্তির শত্রুরা 


রেগে আগুন অবস্থা । সোজা গেলেন 


তা হতে দেয় নি। নির্মম নির্যাতন ও 


বোনের বাড়িতে । বোন তখন পবিত্র 
কুরআনের একটি আয়াত পাঠ 
করছিলেন । বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, 
পথিমধ্যে তাদের সম্পর্কে যা শুনেছেন 


নিপীড়ন নেমে এসেছিলো তার ও তার 
সাথীদের ওপর । স্বদেশ যাতে অশান্তি 
ও যুদ্ধের দিকে না যায়, সেই ভয়ে 
সঙ্গী সাথীসহ স্বদেশ ত্যাগ করে সুদূর 


তা সত্যি কিনা! বোন হ্যা” জবাব 
দিলে বোন ও ভগ্রিকে মারা শুরু 


মদিনায় পর্যন্ত হিযরত করেছিলেন 
হিযরত করার পরও হায়েনারা তাকে 


করলেন । মারতে মারতে রক্তাক্ত করে 
ফেললেন । তারপরও তাদেরকে পবিত্র 


হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে পিছু নিলে 
এবং একসময় আক্রমণ করে বসলো 


বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে 


র ওপর । আল্লাহর ওপর অটল 


পারলেন না । ইসলামের ওপর তাদের 
অটল অনড় অবস্থান অবলোকন করে 
হযরত ওমর বোনকে বললেন 


2) &« 


বশ্বাস রেখে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে 
তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন 
প্রাণপণ চেষ্টায় এবং বিজয়ী হলেন 


কুরআনের সেই আয়াতটি আরেকবার 


শান্তি শব্দটি তখন কেবল অভিধানেই 


পড়তে । বোন পড়তে আরম্ভ করলেন । 


আটকে থাকলো না, মানুষের অন্তরে ও 


পবিত্র আয়াত শুনতে শুনতে ওমর 


আশেপাশের অবস্থায়ও প্রতিষ্ঠিত 


(রাদি.)-এর অন্তরের অবস্থা অন্যরকম 
হয়ে গেলো, অশ্রু গড়িয়ে পড়তে 


হলো । মক্কা বিজয়ের পরও মহানবী 
(সা.) এর মহানুভবতা পৃথিবীবাসী 


থাকলো আঁখি থেকে | তারপর সেখান 


প্রত্যক্ষ করলো । প্রতিপক্ষ ভেবেছিলো 


থেকে সোজা চলে গেলেন হযরত 


বুঝি পয়গম্বর সো.) প্রতিশোধ নেবেন 


মুহাম্মদ (রা.) এর দরবারে । ওমর যে 


তাদের ওপর । কারণ পূর্বে নবীর ওপর 


মেজাজী মানুষ তা সাহাবীদের অজানা 


তারা নানাভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন 


ছিলো না। তদুপরি তরবারি হাতে । 


করেছিলো, করেছিলো তার সাহাবীদের 


তাকে দেখে সাহাবীরা বিচলিত হয়ে 


ওপরও | সেজন্য বিরুদ্ধপক্ষ এভয়ে 


গেলেন, কিন্তু বিশ্বনবী বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হলেন না। তারপর তরবারি 


ছিলো যে, বুঝি বাচার পথ বন্ধ । কিন্তু 


রেখে কালেমা কবুল করলেন খোদ 
বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছে। কেউ কি 
বললেবন, তরবারি দেখিয়ে তাকে 


ইসলাম কবুল করানো হয়েছিল? 


অবশ্যই না। ইসলাম তো একটি 


পবিত্র বিশ্বাসের নাম; যার বাসস্থান 


করেছিলেন । মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, 


অন্তরে । তরবারির সাহায্যে হয়তো 


“আমি এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে 


দেশ দখল করা যায়, কিন্তু দিল 
(অন্তর) দখল করা যায় না। 


বেশি নিশ্চিত হয়েছি যে, সেই কঠিন 
সময়ে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল 


করেছিলেন সকল ধরণের বিপদ |” 
[00175 [10019, 1924] 

ইসলাম মানেই শান্তি । মুসলমানরা 
কাউকে সালাম করতে গিয়ে যে বলে 
“আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্নাহ' তার অর্থও “আপনার 
ওপর শান্তি বর্ষিত হোক ।' অর্থাৎ যুদ্ধ 
নয়, শান্তি । সেই শান্তির শক্র যারা, 
তাদেরকে শাস্তি দিতে মুসলমানরা 
কখনো কখনো হাতে তরবারিও তুলে 
নিয়েছেন। তবে ইসলাম কখনো 
মুসলমানদেরকে আগে আক্রমণের 
অনুমতি দেয়নি । আক্রান্ত হলেই 
কেবল আত্মরক্ষার আবশ্যকীয়তায় 
অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি 
দিয়েছে । আর আত্মরক্ষাটা কোনো 
আবদার নয়, মানুষের মৌলিক 
অধিকার । অন্যায়ভাবে কোনো 
মান্ষকে মেরে ফেলাকে; সে যে 
ধর্মেই হোক না কেন গোটা 
মানবজাতিকে মেরে ফেলা বলে মন্তব্য 
করেছে ইসলাম | ইসলামের দৃষ্টিতে 
নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ তথা 
আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার 
সাধনাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ | সাথে 
সাথে একথাও সত্য যে, শান্তি ও 
অশান্তি কখনো এক সাথে চলতে পারে 
না। অশান্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে 
নেওয়ার অনুমতি আছে ইসলামে । 
ফিলিস্তিনিরা যে অস্ত্র হাতে তুলে 
তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ৷ ইসরাঈল 
তথা ইহুদিরা যে শান্তির শক্রু, 
স্বাধীনতার শত্রু তা বিশ্বজরিপেও বার 
বার বেরিয়ে এসেছে । আর তাদের 
মদতদাতা কারা, তাও আজ অজানা 
নয়। 


!চলবে। 
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বড় লোকের পেট 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

কোর্মা পোলাউ চর্বি খেয়ে পেট বানালেন মোটা 
কেমিক্যালের মিষ্টি খেয়ে ভূড়ি ভরলেন গোটা 
একটুখানি সর্দি হলে চিকিৎসায় যান জাপান । 
বড় বড় গলা ছেড়ে মঞ্চটারে কীপান 

সেই বড়লোক অফিসের কর্তা তিনি বড় 
ক্যোয়ারীর পর ক্যোয়ারীতে মালপানিটা ধরো! 
টাকা কামান বস্তা ভরে জিম্মি করে অধীন 
বেশি বেশি খাবেন তিনি কাটবে সুখে দিন 
কিন্তু তাহার স্বপ্ন হলো লীন 

মস্ত বড় ভূড়ি দেখে করে সবে ঘৃণ 

হায় বড়লোক ডায়বেটিক্সে স্বাদের খাবার বন্ধ 
এক অসুখে লক্ষ টাকা খরচা নিয়ে দ্বন্দ 

পীচ টাকার চা খান পাচশো টাকা দিয়া 
প্রতিবেশী স্বজনেরা ক্ষুধায় মরে আহা 
অহংকারে অন্ধ হয়ে দেখে নাতো তাহা 
দেখরে ভাই দেখ,বড়লোকের পেট 

পেটতো ভাই পেট নয় - পরের হকের ভেট | 


অভিবাদন তোমায় 

রুকন ইনআম 

তোমার প্রতি শাখে এতো প্রসূন কীভাবে - শহদ! 
হে নিঝর, প্রতি শিপ্রায় এতো বেশি কেনো উল্লাস! 
কেনো শাদ্বলে এমতো কুসুমোদগম মুকুলোচ্ছাস?? 
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে কেনো রক্তকোকনদ!? 
শুভ্র জীবনের প্রতিক্ষণে কেনো শিক্ষার ফাগুন? 
নাক্ষত্রিক তেজস্বীতার অমরাবতী হে রাসুল! 
অভ্রলিংহ - হিমাদ্রভেদী অনিঃশেষী আকুল, 
বৈশ্বিক গায়ে জ্বেলে দিয়েছো বিশ্বাসী কমর আগুন । 
নিশিত স্বজ্ঞায় এঁকেছো দর্শনের বীজগণিত, 

এঁশী প্রজ্ঞানে নিষিক্ত করেছো হায়াতের পরিধি, 
তোমা মাঝে সুণ্রথিত বিজ্ঞানের সমগ্রতাতীত । 
তুমিই রিসালাতের শেষ বিন্দু; অন্নিত পুম্পিকা, 
অভিবাদন তোমায়, হে পোখরাজ, চন্দ্রমল্িকা... 


নভেম্বর'১৪ 


তুমি আল-আমিন 

আলাউদ্দিন কবির 

তোমার ত্যাগে পেলাম খোদার মনোনীত দ্বীন 
হইনি কাফের খোদাদ্বোহী পথভোলা বেদ্ীন 
তুমি আমার তুমি সবার তুমি আল-আমিন! 
তোমার প্রেমে পাগল হলো এই পৃথিবীর সব 
কোটি হৃদয় গেয়ে গেলো তোমারই স্তব 
সৃষ্টিকুলের সকল প্রেমিক তোমাতে বিলীন! 
পাপের মাঝে থাকি আমি আশা তবু এই 
নিদানকালে সহায়রূপে পাবো তোমাকেই 
অবোধ আমি বুঝি না হায় তোমার প্রেমের খণ!! 
মাতৃভূমি 

জয়নুল 

এখানে এখন একা আমি এমন 

লড়ছি অবিরাম গড়ছি ইতিহাস 

হারাবার কিছু নেই লাভই লাভ 

নেশায় ডুবা রাণীর মহা অভিলাষ । 

নসিহত সীমানা পেরিয়ে নাও শ্বাস 

খুললে জবান অকাল মৃত্যুসমন 

নব্য আজরাঈল দেয় পূর্বাভাস | 

অহমিকা স্থির মেন্ডকী আধুলি 

জাতহীন পাতি নেতার বচসা-বহাস 

ভিমরুলী কায়দাপাঠ স্বাধীন-পরাধীন 

বাঙালি শ্রেণির নতুন সিলেবাস । 

নালীর বালি আজ অতীত সোনালী 
বর্ধা-বসন্ত-শীত কাটে অবিশ্বাস 

ক্ষমতার ওপিঠ অনিবার্ধ জুলুম 

নিজ ভূমে যেথায় জনতার প্রবাস । 


পতাকা 

মিযানুর রহমান জামীল 
এ দেশের গায়ে আকা 
লাল-সবুজের ধুলিকণা হয়ে 
হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা । 

ভেসে যাও তুমি মুক্ত বাতাসে 
পাখিদের কলতানে 

ভাটির ভুবনে আকি তোমাকে 
ঝর্ণাধারার গানে । 

তুমি থেকে যাও লক্ষ হৃদয়ে 
আকাশের রবি হয়ে 
এঁকেছে তোমায় সারা বাংলায় 
স্বাধীনতা নির্ভয়ে । 
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কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন 


সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কুদরতের যত 
বিস্ময় তার মধ্যে চাদ অন্যতম । চাদ 
পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ । 
আজ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে 
টাদের জন্ম হয় বলে , বিজ্ঞানীদের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সমর্থ হন । চাদের নিজস্ব কোন আলো 


১৯৬৯ সালে ২০ জুলাই এপোলো-১১ 


নেই, সূর্যের আলো চন্দ্রপৃষ্ঠে 


নভোযান যোগে নীল আমমস্ট্রং ও বুজ 


প্রতিবিষিত হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত 
করে। চাদের যেদিকে সূর্যালোক 


আলগ্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করেন । তারা চন্্পৃষ্ঠ 


পৌঁছে না সেদিক অন্ধকারে 


হতে_ ২২ কিলো ওজনের বিভিন্ন নমুনা 


ধারণা ৷ পৃথিবী থেকে চাদের দুরত্্‌ 
৩৮, ১৫০০ কিলোমিটার । এটি ২৯ 


আচ্ছাদিত । পূর্ণচাঁদ, অর্ধচাদ, নতুন 
চাদ ইত্যাদি আকৃতিতে আমরা চাদকে 


পৃথিবীতে নিয়ে আসেন । চাদের পাথর 
খণ্ডে সিলিকা, এলিউমিনা, লাইম, 


দিন ১২ ঘন্টায় পৃথিবীকে একবার 


দেখি । যদি চাদের নিজস্ব আলো 


আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়া, 


পরিক্রমণ করে| চাদের উপরিভাগে 
রয়েছে অসমতল টিলা, গর্ত, পাহাড়, 
গভীর পরিখা, প্রশস্ত মাঠ ও 


থাকতো তাহলে সর্বদা আমরা পূর্ণচাদ 


টিটানিয়াম ডায়ক্সাইড, ও সোডিয়াম 


দেখতে পেতাম | চাদের মাত্র ৬০ ভাগ 
পৃথিবীতে দেখা যায় । পবিত্র কুরআনে 


আগ্নেয়গিরি | বিজ্ঞানীদের মতে চাদের 
যে দিকটি আমাদের দিকে তাতে ৬০ 
হাজার আগ্নেয়গিরির গর্ত রয়েছে । এর 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
“চাদের জন্য আমি বিভিন্ন মানযিল 
নির্ধারিত করেছি । অবশেষে এটি 


মধ্যে কয়েকটির গভীরতা ৫২২ হাজার 
৪শ" মিটার । চাদে কিছু পর্বত রয়েছে 
যা পৃথিবীর চাইতে উচু । পৃথিবীর 


পুরনো খেজুর শাখার অনুরূপ (ধনুকের 
মত বাঁকা) হয়ে পড়ে (ইয়াসিন, 
৩৯) 1” আন্রাহ তা'য়ালা চাদ ও সূর্য 


সমুদ্রস্তর হতে হিমালয়ের এভারেস্টের 


হাজার ফুট । চাদে বায়ু ও পানি নেই। 


উভয়ের পরিক্রমণের জন্য বিশেষ সীমা 
নির্ধাণ করেন, যা মানযিল নামে 
খ্যাত । 

চাদের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অতি 


তবে এপোলো-১৫ এর অভিযাব্রীগণ 


গভীর | মানুষ সব সময় চাদের রহস্য 


সামান্য পানির অস্থিত্ব আবিষ্কার করতে 


জানতে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছে । 


অক্সাইডের মতো রাসায়নিক পদার্থ 
পাওয়া গেছে। 

দূরত্বের দিক বিবেচনা করলে টাদ ও 
পৃথিবী একে অপরের অবস্থান অতি 
নিকটে | তাই মহাকষীয় আকর্ষণজনিত 
প্রভাবের ফলে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি 
হয় । চাদ ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে 
অবিরাম আকর্ষণ করে । এ আকর্ষণের 
ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর 
প্রত্যহ একস্থানে ফুলে উঠে এবং 
অন্যত্র নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক 
১২ ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার 
নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে । জোয়ার 
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ভাটা প্রতি ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পর পর 
হয়। 


“সাকি সুরা ঢালো কাল নিশিথের ভরসা 
কই 


নাসার বিজ্ঞানীদের মতে বছরের 
বিভিন্ন সময় আকাশে পূর্ণ রক্তাক্ত চাদ 
(চঘ1] 01090900700) দেখা যায় | 
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পৃথিবীর 
ছায়া টাদের উপর পড়ে লাল রঙ ধারণ 
করে। চলতি বছরের ৮ অক্টোবর 
আন্তর্জাতিক সময় সকাল ৬ঠা ২৫ 
মিনিট থেকে ৭টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আকাশে 
ব্লাড মুন দেখা যায় । 

চাদ নিয়ে মানুষের আগ্রহ পৃথিবীর 
প্রথম দিন থেকে | এরিষ্টটল ও প্রিনী- 
এর মতে পূর্ণচন্ত্র মানুষের মস্তিষ্কে 
প্রভাব ফেলে । দিবা রাত্রির ২৪ ঘন্টা 
যদি পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়তো 
অতি তাপমাত্রায় মানুষের বসবাস 
অসহনীয় হতো। চাদের আলোতে 
রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে স্বগীয় 
এক পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলাসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে 
চাদের অপরূপ বর্ণনা বিদ্যমান 
সুপ্রাচীন কাল থেকে আকাশে চাদের 
পরিক্রমণ ভাষা, ক্যালেন্ডার, ও 
মিথলজিতে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার 
করে আসছে । জ্যোতত্া আলোকিত 
রাতের স্রিঞ্ধ পরিবেশে আপন জনের 
সানিধ্য এক মোহনীয় আবেশের জন্ম 
দেয়। পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম 


বলেন, 


চাদনি জাগিবে যুগ যুগ ধরিয়া আমরা 
তো রইব না সই । 


চন্দ্রোজ্জবল রাত্রি । মহানবী (সা.)-এর 
আঙ্গুলের ইশারায় আল্লাহ তাআলা এই 
সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে 
দিলেন যে, চাদ দ্বিখপ্তিত হয়ে একখণ্ড 


পবিত্র কুরআনের ১০টি সুরায় চাদের 


পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে 


বর্ণনা আছে । বাংলায় চাদের প্রতিশব্দ 
রয়েছে ২০টি । 

বাংলাভাষায় চাঁদ সম্পর্কিত শ্লোক 
সবার মুখে মুখে তাহল 

“আয় আয় চাদ মামা টিপ দিয়ে যা 
চাদের কপালে চাদ টিপ দিয়ে যা।” 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

“ও চাদ চোখের জলে লাগলো 
জোয়ার দুখের পারাবারে 

হল কানায় কানায় কানাকানি 

এই পারে ওই পারে ।” 

মুসলমানদের রোযা, হজ, ঈদ ও 


চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে 
পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখ 
এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন 
পরিস্কার রূপে এই মোজেযা দেখে 
নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় 
একত্রিত হয়ে গেল । কোন চক্ষুম্মান 
ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মোজেযা 
অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু 
না । অতএব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত 


হিজরী সন চন্দ্রনির্ভর । নবচন্দ্র ও 
তারকা শত শত বছর ধরে অটোমান 
তুকীদের জাতীয় প্রতীক । 

চাদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


লোকদের অপেক্ষা কর | তারা কি বলে 
শুনে নাও । এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে 
আগন্তক র র তারা 
জিজ্ঞাসাবাদ করল । তারা সবাই 


(সা.)-এর একটি অলৌকিক ঘটনা 


চন্দ্রকে দ্বিখগ্তিত অবস্থায় দেখেছে বলে 


জড়িত । তার আঙ্গুলের ইশারায় চাদ 
একবার দ্বিখন্ডিত হয়। এটা আল্লাহ 
তায়ালার কুদরত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)- 


স্বীকার করল |মাআরিফুল কুরআন, পু. 
১৩১১-১২]। 


চন্দ্রগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


এর মুজিযা ৷ পবিত্র কুরআনের সুরা 


সাহাবাদের সাথে নিয়ে দু'রাকাআত 


আল কামার ও বিভিন্ন হাদীসে ঘটনার 
বিবরণ বিদ্যমান । 

একদা মহানবী (সা.) মক্কায় উপস্থিত 
ছিলেন । তখন মুশরিকরা তার কাছে 
নবুওয়তের নিদর্শন চাইল | তখন ছিল 


নামায আদায় করতেন এবং বলতেন 
সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের 
মধ্যে দু'টি নিদর্শন [সহীহ আল-বুখারী, 
বাবুচ্ছালাত ফি কুছুফিল কামার, খ. ১, পৃ, 
৫২০] । 


৯» জাবালে আবি কুবাইস: মকার 
এতিহাসিক এ পাহাড়ের পাদদেশে 
দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) চাঁদকে 
দ্বিখভিত হয়ে যেতে হাতে ইশারা 
করেন । সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিদেরশে 
চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় । উপস্থিত 
দুই খন্ড চাঁদ দেখে আল্লাহর নবী (সা.) 
এর নবুয়তের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেন । 
পাহাড়টি মসজিদে হারামের উত্তরে 
অবস্থিত ॥ উচ্চতা ৪২০ মিটার | 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আশা করি তোমরা ভালো আছ। 
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় 
আসমান । আসমান শব্দটি আরবি 
সামাউন থেকে এসেছে । অর্থ উপরে | 
জমিনের বিপরীত । উপরের খালি 
জায়গা । বাংলায় আকাশ । 
কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে 
আমরা জানতে পারি যে আসমানের 
দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে 
আমাদের মাথার উপরের খোলা স্থান । 
একই অর্থে উপরের সব কিছুকেই 
আসমান বলা হয় । এই অর্থের পক্ষে 
দলীল কুরআনের আয়াত: 
৪১ 5%। 59458 গ গুঞে 9285 
৪4৫ 
“আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে 
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন 
করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে ।১ 


অন্য আয়াতে 
84 (6 গও 9 গুঞে। 59281 ৫ 5 


৪৩৪৮৩ 


নভেম্বর*১৪ 


“আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে 


যে পানি নাধিল করেছেন, তা দ্বারা মৃত 
জমিনকে সজীব করে তুলেছেন 
৮4 
৪৮৪৬৪ 
“তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা 
সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি 1” 
এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে 
আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বৃষ্টি 
বর্ষণ করেন । আমরা জানি যে মেঘ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর মেঘ 


৩০৪৩৪০092৬9 ৬০১৮ 

উ৫১:১৮2% 
“যদি আমি ওদের সামনে আকাশের 
কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে 
ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে 
থাকে ৷ তবুও ওরা একথাই বলবে যে, 
আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, 


না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে 
পড়েছি [6 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 


কে ৩5৮ ৮9৫৮৫ 5) ৮ 51125৫৮০55৫ ৫ 
(৩৪ 2515, ্ | 25401546৫05 ০) 


॥ 
8৫ ৫৫ পঙ্গহ ৮ খপ চে 


65 ৪৩ ০28৩2 ৮5 গু প্রা ০ 
9৩2৮৮ 86165৮৯-৯৫১ 
নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে 
অহংকার করেছে, তাদের জন্যে 
আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না 
এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; 
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট 
প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে 
পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি 1” 
আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
501 ০ 286 ০55 ৬০ গু (রি 
৪৩৮৮১৮০ 
“আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ 
করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ 
নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে 
রাখে 1 
আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 


5. 


থাকে আমাদের মাথার কিছুটা উপরের 
দিকে খোলা আকাশে । এই খোলা 
আকাশকে আসমান বলা হয়েছে । 
আবার কুরআনের অন্য আয়াত থেকে 
আসমানের দ্বিতীয় একটি অর্থ বুঝা 
যায়, সেটা হল আসমান একটি দরজা 
বিশিষ্ট বস্তু | অনেকটা ছাদের মত 
স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে । যাতে 
পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির 
অবস্থানও উপরের দিকে | এর পক্ষেও 
আয়াতে দলিল আছে । ইরশাদ হচ্ছে, 


“তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি 
করেছেন 1”? 

এই আয়াতগ্তলোতে বোঝা যাচ্ছে 
আসমান একটি ছাদের মতো বন্ত। 
যাতে দরজা আছে এবং দরজায় 
পাহারাদার নিযুক্ত আছে। তাহলে 
আমরা আসমান শব্দের দুটি অর্থ 
পেলাম । একটি হচ্ছে খোলা আকাশ । 
আরেকটি হচ্ছে দরজা বিশিষ্ট আকাশ । 
যদিও বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় অর্থের 
আসমানটাকে স্বীকার করে না । কারণ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
তাদের দৃষ্টি সীমায় এখনো সেই 


সেই আসমানগুলোর 


আসমান আসেনি | বিজ্ঞানীরা আবার 
কিছু না দেখে বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে 
হলেও কিছুর অস্তিত্ব বুঝতে না পারলে 
তা আছে বলে মনে করেন না। তাই 
তাদের মতে আসমান হচ্ছে খোলা 
আকাশ । আর দ্বিতীয় অর্থে দরজা 
বিশিষ্ট আসমান বলতে তাদের কাছে 
কিছুই নেই। ইদানিং অনেক 

বিজ্ঞানী বলছেন যে এই 
মহাবিশ্বে মানুষের দেখা বা 
জানা শোনা বস্তর চেয়ে না 


আয়তন 


এখনো ৃ 


দরজাবিশিষ্ট আসমানের ভিতরেই । 
দরজাবিশিষ্ট আসমানের ভিতরের 
মহাকাশের সীমানা এখনো মানুষ 
জানতে পারেনি। তাই সেই 
আসমানের অস্তিত্ব সম্পর্কেও এখনো 


রেখেছে । এগুলো একটার চেয়ে 


মানুষের কোনো ধারণা নেই। 


আরেকটা অনেক অনেক বড় ।আর 


বিজ্ঞানীদের মতে আসমান বলতে কিছু 


আসমান বলছেন । আর 
এই খোলা স্থানকেই 
বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে 
সাতটি আসমান বলে মনে 
করছেন | এই ধারণা কোরানের 
আয়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । 
8029৮0৬০৬27 
“নিপূণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় 1” 
তথ্যসূত্র : উইকিপিভিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৬৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৯৯ 
* আল-কুরআন, সর আল-হিজর, ১৫:১৪- 


১৫ 


পঁদসাসারুল দি জর িলেনারন 


দারুল ইফত্তা-ইত্ললামী গাবেষণী ৫কন্তভ্ব, চউএ্রাম । 


2 -১৭:১৫-৬৩২২৮১২৩, 


বিভ্ভাঙ্সা এবৎ শর্টিত্কোর্প 
ন্বন্মন্ন সমক্ডিকলা, হযান্ত্িৎ ন্বৎ ১৬৩৪৯ ব্রীজ্ক্াটি 


সর 
সান্র ভিন বা চান্স ছে অভিজ্জ হাত্ফত্জ ও ল্ড্রালী সাতহতবন্ন ভতক্ত্াবখানেনে তভাজবিদন্সহ স্পুর্ণ কুলত্মাল স্শল্লীষফ 
০হফতজল্ াম্পান্পাম্ণি ব্লগ ০াল পর্শভ্ঞ বাহ্লাত্দস্ণ মাদল্ান্লা শ্শিম্কষলা 

ইহাাভিন্বিতযসজেলা প্ত্াতুক্যা আস | 


এবার্ড জালা কর্তৃক প্রণিত বালা, অক ও 


২১১৬-৬৩-৯৬ ৮৩০২০৩ 


১১-২১-১৯১৫ ৭৫৮২২ 


গ্র।স্থ।পর্যা।লো।চ।না 


আল্লামা মুফতী হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দো. বা.) বিরচিত 


গ্রন্থের নাম : তাসকীনুল খাওয়াতির' 
গ্রন্থকার : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ 
সহযোগী : মুফতী নোমান আহমদ 
প্রকাশক : জাহিদুল ইসলামের জিহান, আহমদ 
প্রথম প্রকাশ : ১৪৩৫হি. ন ২০১৪ খি. 
রা সংখ্যা : ৩২০ 

: ২২০ টাকা 


বিশ্ব ফিকাহবিদ ইবন নুজাইম মিসরী হানাফী লিখিত 
“আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' উসুলে ফিক্‌হের অতি 
গুরুত্পূর্ণ কিতাব | কিতাবের বিষয়বস্তু ব্যাপক হওয়া সত্তেও 
বর্ণনাভ সংক্ষেপিত ও সুক্ষ । উপমহাদেশের বিভিন্ন 
রা ফিকহ বিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে কিতাবটি 

ভূক্ত। সংক্ষিপ্ততার কারণে শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
বহু য় হৃদয়জম করা কঠিন হয়ে দীড়ায় । লেখকের বহু 
বক্তব্য ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার দাবী রাখে | এ বিবেচনাকে 


সামনে রেখে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, পটিয়া আল 
জামিয়াতুল ইসলামিয়ার ফতোয়া বিভাগের প্রধান মুফতী ও 
সিনিয়র মুহাদ্দিস ফকিনুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দা.বা) “আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এর 
একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দিয়েছেন তিনি 
“তাসকীনুল খাওয়াতির" । উর্দূ ভাষায় রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির 
ভাষা সহজ, সরল ও সৃখপাঠ্য | জটিল ও সংক্ষেপিত 
বিষয়গ্তলোকে তিনি বোধগম্য ভাষায় বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ইলমি জগতে নবতর সংযোজন | 
এটি এ বিষয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য সমান উপকারে 
আসবে এবং জ্ঞানের অনুষদ বৃদ্ধিতে কল্যাণকর ভূমিকা 
রাখবে । 

সুদীর্ঘকাল ধরে ফকিহুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দো. বা.) ফিকহ বিভাগের উচ্চতর স্তরের 
ছাত্রদেরকে “আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থটি পাঠদান 
করে আসছেন । “তাসকীনুল খাওয়াতির' কিন্তু “আল- 
আশবাহ ওয়ান নাষায়ির'-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয় । আল 
কায়েদাল উলা থেকে আল ইজতিহাদ লা ইয়ানকুচু বিল 
ইজতিহাদ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা রয়েছে এতে । কিতাবের 
ছত্রে ছত্রে ফকীহুদ্দীন এ আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-এর মেধা ও লতার পরিচয় বিধৃত । তিনি 
উপমহাদেশের অন্যতম ৮ শিক্ষানিকেতন লাহোরের 
জামিয়া আশরাফিয়া ও মুলতানের খাইরুল মাদারিস থেকে 
রেকর্ড পরিমাণ নম্বরসহকারে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে 
উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন । “তাসকীনুল খাওয়াতির" গ্রন্থটি 
ইফতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ দো.বা)-এর ইহসান বললে অত্যুক্তি হবে না । 
ব্যাখ্যাগ্রন্থটির তথ্য উপাত্ত সংকলনে লালপোল ফেনীর 
জামিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষক মুফতী নোমান আহমদের 
বিশেষ অবদান রয়েছে । পটিয়া আল জামিয়া আল 
ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) ও হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলামের প্রধান পরিচালক আল্লামা আহমদ শফী (দো. 
বা.)-এর সুচিন্তিত অভিমত থাকায় ব্যাখ্যাগ্রস্থটির মান 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে 
মনোরম প্রচ্ছদ, সুন্দর বোর্ড বাধাই, উন্নত কাগজ ও 
রূচিসম্মত কম্পোজ যেকোন পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে । এসব 
ক্ষেত্রে জাহিদুল ইসলামের জিহানের শ্রম প্রশংসার দাবী 
রাখে । আমি “তাসকীনুল খাওয়াতির-এর ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দুআ করি যেন আন্নাহ 
তাআলা ফকীহুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-কে আরো অধিকতর কলমি খিদমত করার 
তাওফিক দান করেন । আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


অক্টোবর'১৪ _____700 আত্তর্তহীদ ৩৮ 


স্ব।স্থ্যা।ও।চি।কি।ৎ।সা 


ইবোলা এখন মূর্তমান ভয়ঙ্কর এক 
আতঙ্কের নাম, যা একবিংশ শতাব্দীতে 


পড়েছে । দক্ষিণ সুদানে ১৯৭৬ সালের 
জুন মাস প্রথম এ রোগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দেয়। তারপর আরও কয়েকবার 
এ রোগের মহামারী দেখা দিলেও তা 
সুদান, কঙ্গো, জাইয়ার, উগান্ডা প্রভৃতি 
দেশে সীমাবদ্ধ ছিল । এ বছর মার্চ 
মাসে গিনিতে প্রথম এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং পার্শ্ববর্তী 
লাইবেরিয়া ও সিয়েরালিওনে দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে আফ্রিকার 
দেশগুলোর বাইরে আমেরিকা- 
ইউরোপে “ইবোলা' আক্রান্ত রোগীর 
সন্ধান মিলেছে । এবারের মহামারীতে 
এ পর্যন্ত আটত্রিশ হাজারের অধিক 
আক্রান্ত হয়েছে এবং দশ হাজারের 
বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। 
অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় “বিশ্বস্বাস্থয 
সংস্থা” এ রোগ নিয়ন্ত্রণে দুনিয়াজুড়ে 
সতর্কাবস্থা জারি করেছে। ইবোলা" 
ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । 


কারণ 

“ইবোলা-ভাইরাস* এ রোগের জন্য 
দায়ী । পাঁচ ধরনের ভাইরাস শনাক্ত 
হলেও, মূলত চার ধরনের “ইবোলা- 
ভাইরাস মানবদেহে এ রোগের 
কারণ । ভয়ঙ্কর এ রোগে আক্রান্তদের 
২০-৯০ ভাগ মৃত্যবরণ করে থাকে, 
গড়ে ৫০ ভাগ। তবে এবারের 
মহামারীতে আক্রান্তদের মৃত্যুর হার 
প্রায় ৭০ ভাগ । 


কিভাবে ছড়ায় 
ধারণা করা হয়ে থাকে এক ধরনের 


সংস্পর্শে বা মাংস খেয়ে এ 
মানবদেহে ছড়িয়ে পড়তে 
আক্রান্ত রোগীর লালা, বমি, মল-মূত্র, 
ঘাম, অশ্রু, বুকের দুধ এবং বীর্ষের 
মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় । আক্রান্তদের 
ব্যবহার করা সুই, সিরিঞ্জ এমনকি 
কাপড়ের মাধ্যমেও ছড়ায় । নাক, মুখ, 
চোখ, যৌনাঙ্গ বা ক্ষতের মাধ্যমে এ 
রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে । 
রোগাক্রান্তরা সুস্থ হয়ে গেলেও, ৭ 
সপ্তাহ পর্যন্ত বীর্ষের মাধ্যমে অন্যকে 
সংক্রমিত করতে পারে। মৃতদের 
মাধ্যমেও ছড়ায় । 


লক্ষণ 

ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ২-২১ দিনের 
মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, গড়ে 
৭-১০ দিন | প্রাথমিকভাবে 
ইনফুয়েঞজার মতো জর, ক্ষুধামন্দা, গা 
ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, কাশি 
ইত্যাদি দেখা দেয়। এর পরে বমি, 
পাতলা পায়খানা এবং তকে লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। নাক, মাড়ি, চোখ, 
বমিতে রক্তক্ষরণ হতে পারে । ত্বকে 
রক্তক্ষরণের কারণে এক ধরনের ছোপ 
ছোপ লালচে ক্ষত দেখা দেয়, কাশি 
এবং মলেও রক্তক্ষরণ হয় | শরীরের 
ভেতর রক্তক্ষরণ হতে থাকে, লিভার ও 
কিডনির কার্যক্ষমতাও কমতে থাকে । 
এ রোগের কিছু লক্ষণ ম্যালেরিয়া বা 


এক রোগ 


ডা. এম আর করিম রেজা 


ডেজ্জবরের মতো মনে হতে পারে । 
৮-১২ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়ে থাকে । 
যারা বেঁচে যান তাদের অনেকদিন 
পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। 
দুর্বলতা এবং অস্থি জোড়ার ব্যথা রোগ 
প্রশমনের দীর্ঘকাল পরও পরিলক্ষিত 
হয়। 


রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা 
সাধারণত ভ্রমণের ইতিহাস এবং রক্ত 
পরীক্ষার মাধমে এ রোগ শনাক্ত করা 
হয় । ভাইরাসজনিত রোগ বিধায় এ 
রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই । 
লক্ষণ অনুযায়ী নিবিড় পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে, 
যেমন- পানিশুন্যতার জন্য স্যালাইন, 
রক্তক্ষরণের জন্য রক্তের প্রাজমা, 
ডায়ালাইসিস, এন্টিবায়োটিক, 
এন্টিভাইরাল ইত্যাদি দেওয়া হয়ে 
থাকে । 


প্রতিরোধ 

এ রোগ প্রতিরোধে সমন্বিত প্রয়াস 
প্রয়োজন । দেশে প্রবেশের বন্দরসমূহে 
রোগী শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নিতে হয় । স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা 
সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। 
তাদের এ রোগ সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত 
করতে হবে। সাধারণ জনগণকে 
“ইবোলা” সম্বন্ধে সচেতন করতে 
গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে । এ 
রোগের প্রতিষেধক টিকা এখনো 


পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে । 


লেখক: সিনিয়র কনসালটেন্ট, চর্ম, এলার্জি ও 
কসমেটিকজনিত রোগ, এশিয়ান জেনারেল 
হসপিটাল লিমিটেড, ঢাকা 


নভেম্বর"১৪ ৫৫৩) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শক্তি আইএসবিরোধী 
1 যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বড় 
ধরনের অস্ত্র ব্যবসা 
_ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র 
প্লী নিরাপত্তার অজুহাতে 
মর... | এসব অস্ত্র কিনছে 
তা সউপি আরবের কাছে ১৭৫ কোটি ডলার সমমূল্যের 
প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যাটারি বিক্রির পরিকল্পনা করছে । আর 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে প্রায় ৯০ কোটি ডলার 
সমমূল্যের দূরপাল্লার আর্টিলারি বিক্রি করছে । সংযুক্ত আরব 
আমিরাতে কাছে ৯০ কোটি টাকা সমমূল্যের ১২টি হাই 
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আইপ্রণেতাদেরকে আলাদাভাবে 
অবহতি করা হয়েছে । ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন 
এজেন্সি (ডিএসসিএ) জানায়, সৌদি আরব ক্ষেপণাস্ত্র 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্যাট্রিয়ট আ্যাডভান্সড ক্যাপাবিলিটি 
(পিএসি)-৩ মিসাইলের ২০২টি কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে । 
এটি প্যা্রিয়ট ত্যান্টি-মিসাইল যুদ্ধাস্ত্রের সহজতর এবং 
আধুনিক ভার্সন । 

এদিকে, কুয়েত এবং কাতার ইতোমধ্যে পিএসি-৩ 
ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ক্রয় করেছে। গ্রাউন্ড রাডার ব্যবহার করে 
এটি ব্যালাস্টিক মিসাইল, শক্র বিমান এবং জ্ুজ মিসাইল 
ধ্বংস করতে সক্ষম | মূলত ইরানের বিষয়টি মাথায় রেখে 
উপসাগরীয় দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার সিস্টেম এবং আকাশ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা জোরদারে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করছে । এসব অস্ত্রের 
সিংহভাগই আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে । 


ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে সুইডেন 
স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে 
সুইডেন সরকার | সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লফভেন 
পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে 


অবস্থান নেন। এর বাস্তবায়ন 
হলে সুইডেনই হবে ফিলিস্তিনকে 
স্বীকৃতি দেয়া প্রথম ইইউ রাষ্ট্র । 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 
॥ অধিবেশনে ২০১২ সালে ফিলিস্তি 
নকে সমর্থন দেয়া হয়। কিন্তু 


ইইউ ও ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রই 
এখনও ফিলিস্তিনকে সমর্থন 
দেয়নি । পার্লামেন্টে লফভেন 


স্বীকৃতি দিলেই ইসরায়েল ও 
ফিলিস্তিনের মধ্যকার দ্বন্দের অবসান ঘটাতে পারে । এটি 
অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই করতে হবে । 

তি দেয়ার পরে এ দেশগুলো ইইউতে যোগ দেয়ার 
কারণে সুইডেনকেই ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেয়া প্রথম ইইউ 
রাষ্ট্র হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছে । পশ্চিমতীর ও গাজা নিয়ে 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে আসছে ফিলিস্তিন । যার 
রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম । কিন্তু ইসরায়েলের 
বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না । রয়টার্স 


মুসলমান নিধনে ইহুদী নেতার ডাক 


যুক্তরাষ্ট্রের একজন ইহুদী ধর্মীয় নেতা বা রাবিব বলেছেন, 


বিবেচনা করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল জেনোসাইড বা 
বিশ্ব হত্যাযজ্ঞের আহবান জানান | ইহুদীদের ধর্মীয় এক 
সভায় রাব্বি শ্যালমন লুইস বলেন, মুসলমানরা “ক্রিমিনাল' 
এবং তাদের নিধন করা উচিত । এই রাবিব যুক্তরাষ্ট্রের 
জর্জিয়ার আলান্টার কনগ্রেগেশন এতজ চেইমের অন্তর্ভূক্ত । 
তিন বছর আগেও এই রাবিব বলেছিলেন, মুসলমানরা 
নাজিদের মতই | তারা ফের আসছে এবং তাদের 
মোকাবেলা করতে হবে । এধরনের বর্ণবাদি মন্তব্য করার 
জন্যে রাব্বি শ্যালমন লুইস বেশ পরিচিত । এবার সেই তিন 
বছর আগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাবিব লুইস বলেন, 
আমি এখনো চিল্িয়ে বলছি মুসলমানরা আসছে, তাদের 
নিধন করতে হবে । আমাদের ওপর শয়তান ভর করছে 
এবং আমাদের অবশ্যই তা প্রতিরোধ করতে হবে। 
মুসলমানদের আর সহ্য করলে হবে না, তাদের সাথে নিয়ে 
চললে হবেনা । 
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ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে ইদুর! 
একের পর এক বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফাস্টফুড 
সরবরাহকারী চেইন শপ ম্যাকডোনান্ডসের ব্যবসা শিকোয় 
উঠতে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে । পচা মাংস ও পাউরুটিতে 
ছত্রাক কেলেঙ্কারির ক্ষতে ওষুধ" দেওয়া শেষ না হতেই 
এবার নতুন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লো প্রতিষ্ঠানটি; 
ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে ইদুর পেয়েছেন এক 
কানাডিয়ান। এ নিয়ে পুরো কানাডাসহ বিশ্বজুড়ে 
সমালোচনার ঝড় বইছে । সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদ 
মাধ্যমের খবরে জানা যায়, কানাডার নিউ ক্রনসিক প্রদেশে 
রন মোরাইস নামে এক ব্যক্তি ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে 
মৃত ইদুর পেয়েছেন । তিনি অফিসে যাওয়ার পথে নিকটস্থ 
একটি ম্যাকডোনান্ডসের কফির অর্ডার দেন । 
কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন, কফির নিচে একটি মৃত ইদুর পড়ে 
রয়েছে। পরে রন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে এ 


প্রভাবশালী । বিশ্বের ২৮টি দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম | ইরান, 
মিশর, কুয়েত, ইরাক, মরক্কো, পাকিস্তান ও সৌদি আরব 
এসব দেশের মধ্যে অন্যতম | মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া । এই 
দেশটির জনসংখ্যা বিশ কোটিরও বেশি । ১৭ কোটিরও 
বেশি মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পাকিস্তান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে 
এবং ১৬ কোটি মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে ভারত রয়েছে 
তৃতীয় স্থানে । চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ । পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মিসর ও নাইজেরিয়া | বিশ্বে মুসলিম 
জনসংখ্যার দিক থেকে ইরান রয়েছে সপ্তম স্থানে ৷ এর পরে 
রয়েছে যথাক্রমে তুরস্ক, আলজেরিয়া ও মরক্কো | ১৯৮০ 
সালে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ কোটি 
২০০৪ সালে এই সংখ্যা একশ ত্রিশ কোটিতে পৌঁছে 
১৯৯৫ সালের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা গেছে ভারতে । চীন ও ভারতের 
পর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকে শীর্ষ পর্যায়ে 
রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও 
বাংলাদেশ । যা হোক, মুসলিম জনসংখ্যা এভাবে বাড়তে 
থাকায় পাশ্চাত্যের অনেক দেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে 
ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্কের ফলেই তারা মুসলমানদের 
সংখ্যা বৃদ্ধিকে ভয় পাচ্ছে। 


ইরানে ইউরেনিয়ামের নতুন মজুদ 


ঘটনা তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয় । ৫৭ বছর বয়সী রন 


পরমাণু প্রকল্পে ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম খনিজ 


প্রায় অর্ধেক কফি পানের আগ পর্যন্তও বুঝতে পারেননি 
নিচে ইদুরটি পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের এলাহাবাদে 
ম্যাকডোনান্ডসের একটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে এর 
ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি জন্ধ করা হয় । চীনের একটি প্রতিষ্ঠান 
থেকে পচা মাংস কিনে সেসব দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে 
ভোক্তাদের সরবরাহ করায় গত ক'মাস আগে কেএফসি, 
পিৎজা হাটের মতো কড়াসমালোচনার মুখে পড়ে 
ম্যাকডোনান্ডসও | 


বিশ্বে র সংখ্যা 
টি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা 
ব্যাপক হারে বাড়তে 


হয়েছে 
ফিলাডেলফিয়া-ভিত্তিক জনকল্যাণমূলক 
গবেষণা-সংস্থা পিউ ০7৬-এর রিপোর্ট 
অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ১৫৭ 
কোটি | ১২০টিরও বেশি দেশে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
মুসলমান । বিশ্বের ৩৫টি দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
২৯টি দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও অত্যন্ত 


যুক্তরাস্ত্রের 


মর পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান । ইরানের কাছে 
বর্তমানে যে পরিমাণ 


সিদ্ধান্ত দিতে তারা । ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার 
(এইওআই) বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র আইআরএনএ 
এ খবর জানিয়েছে । পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমা 
দেশগুলোর সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে ইরান এসব তথ্য 
জানালো । এইওআইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 


দৃষ্টি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ইউরেনিয়ামের 


নতুন মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেড় বছর ধরে 
অনুসন্ধান চালিয়ে এ ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
বর্তমানে সব মিলিয়ে ইরানের কাছে ইউরেনিয়াম মজুদের 
পরিমাণ চার হাজার ৪০০ টনে দাঁড়িয়েছে । আগে পশ্চিমা 
বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিলেন, ইরানে হাতে গোনা 
ইউরেনিয়াম খনি আছে । 


সংকলন ও সম্পাদনা: শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 


নভেঘর'১৪ ____5 আত্তান্তহীদ ৪১ 


_ এ্রেরাবিক ম্যাগাজিন) প্রকাশিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও 


সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন “দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী” 
এর কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। দায়েরার 
ধারাবাহিক প্রকাশনা “মাজাল্লাতুদ দায়েরা” (আরবি সাহিত্য 
পত্রিকা) প্রকাশিত হয়েছে । বিভাগীয় প্রধান, প্রখ্যাত আরবি 
সাহিত্যিক, আল্লামা আব্দুল জলিল কওকব বলেন, সাহিত্য 
প্রতাশী ছাত্রদের জন্য দায়েরার এ মহতি উদ্যোগ খুবই 
প্রশংসনীয় । দায়েরাতুল আদবের সদস্যদের লিখনী শক্তিকে 
সাহিত্যপূর্ণ করার জন্য আমাদের এ নিরলস প্রচেষ্টা 
অব্যাহত থাকবে, ইন্শাআল্লাহ ৷ 


“মহানবী সো.) মানব না নূর” 


শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 

২৬ অক্টোবর ২০১৪ রবিবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদিস মিলনায়তনে “মহানবী (সা.) মানব না 
নূর” শিরোনামে এক যুগোপযোগী বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হয় । সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে- 
বিপক্ষে তথ্য ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । 
জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান, “মহানবী (সা.)- 
এর নূর প্রসঙ্গ” সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের লেখক ও সফল 
অনুবাদক, আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদিস আন্ামা মুফতি আবদুল 
হালিম বোখারী (দো. বা.) । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও €ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯, ২০ মার্চ'১৫ 


নভেম্বর'১৪ 


“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা”-এর ব্যবস্থাপনায় 
৩৫তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯, 
২০ মার্চ ২০১৫ বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার এবং ৫ম 
হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ জুমাবার 
অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর 
জন্য হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতার 


এ জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত সিলেবাস “নির্বাচিত 


হাদিস সংকলন” সংগ্রহ করে সংশিষ্ট বিষয়ে সকল 
প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সংস্থার প্রধান 
আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. বা.) উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 


পবিত্র ঈদুল আযহা শেষে 


পুনরায় লেখা-পড়া আর্ত 
২২ জ্িলহজ্জ ৩৫ শনিবার থেকে ঈদুল আযহার ছুটির পর 
ছাত্রাবাস তন্ত্রীবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) 
২০ অক্টোবর জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
হেদায়াত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি বলেন, 
জামিয়ার শিক্ষাক্রমকে সুন্দরভাবে সাজাতে ও ছাত্রদের 
লেখা-পড়ার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নামায, গেট, খানা, 
মোবাইল ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক কানুন করা হয়েছে। 
মোবাইলের ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্বারপ করে বলেন, 
যদি কোন ছাত্রের হাতে মোবাইল পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে 
ভেঙ্গে দেওয়া হবে। দারুল উলুম দেওবন্দের কানুনও 
অনুরূপ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা অতি সন্নিকটে এবং দেশের 
পরিস্থিতিও তেমন ভাল নয় । তাই বাইরে সময় কম কাটিয়ে 
এ কানুনগুলো যথাযথ পালন করে ১ম সাময়িক পরীক্ষার 
ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান 
জানান । 


২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সৃর * রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 
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8 
যেমন ধর্ম তেমন কর্ম 

পারস্যের এক বুজর্গ, যিনি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন | একবার তিনি আর্থিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েন । জীবনযাপন করা হয়ে পড়ে অনেকটা কষ্টকর । 
সাময়িক এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিবেশী এক 
লোকের কাছে তিনি কিছু টাকা ধার চাইলেন ৷ লোকটি 
প্রথমে টাকা দিতে সম্মত হলেও একটু পরেই মত পাল্টে 
ফেলে । না দেয়ার কৌশল হিসেবে সে নানা ধরনের প্রশ্ন 
করা শুরু করলো । বুজর্গও খুব চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সাথে 
উত্তর দিতে লাগলেন । 
প্রতিবেশী:তো, টাকাগুলো দিবেন কখন? 
বুজর্গ: ইন্শা আল্লাহ অমুক দিন । 
প্রতিবেশী: আমি যে আপনাকে টাকা দিচ্ছি, তার সাক্ষী 
থাকবেন কে? 
05545 

] 
প্রতিবেশী: তো, টাকাগ্তলোর হিসাব-নিকাশ কে রাখবে? 
ক আপনার টাকার হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট । 
প্রতিবেশী: আচ্ছা, আমার কাছে টাকাগুলো কে পৌঁছে 
দিবেন? এর উকিলই বা কে হবেন? 
রগ আপনার পাওনা টাকা পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট । 
বুজর্গের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরদানের কারণে শেষ পর্যন্ত লোকটি 
টাকা না দেয়ার আর কোনো অজুহাত খুঁজে না পেয়ে টাকা 
দিতে বাধ্য হলো । বুজর্গও টাকাগুলো নিয়ে বাড়ি চলে 
গেলেন | যাই হোক, টাকা পরিশোধের দিন এসে পড়লো । 
বুজর্গ একটা কাগজ মুড়িয়ে একটি বাশ চিরে তার মধ্যে 


ভাবলো, এতো মোটা বাশতো আর চুলোয় ঢুকবে না। তাই 
সে বাশটা চেরার সিদ্ধান্ত নিলো । চেরার সময় হঠাৎ করে 
বাশের ভেতর থেকে একটি কাগজের বেরিয়ে 
আসল | কৌতূহলী মনে পুটলিটি খুলতেই লোকটি আরো 
অবাক! দেখে পুটলির ভেতর টাকা! গুণার পরতো আরো 
হতবাক করা কাণ্ড! টাকার পরিমাণ সেই বুজর্গকে যত টাকা 
দিয়েছিলো তত টাকাই | এক পয়সাও কম বা বেশি নেই। 
এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সাথে সাথেই লোকটি অবনত 
হলো শুকরিয়ার সিজদায় । মনে মনে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ খুলে দোয়া করলো ওই বুজর্গের 
জন্যে | 


আমির সিদ্দীক (সদস্য %১৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ওদের জন্যেও শিক্ষা চাই... 
মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আজান দেন,তখন মুসলমানরা উঠে 
নামাজ আদায় করেন। আত্তে আস্তে ভোরের আলোয় 
আকাশটা পরিস্কার হতে থাকে । সবাই ছুটে চলে আপন 
আপন কাজে । অফিসে-কল-কারখানায়, স্কুল- 
কলেজে,মাদরাসায় অথবা কোচিং সেন্টারে । এদেশের 
বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরা যখন জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকে । 
ঠিক ওই সময়ে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিহিত একদল শিশুকে 
দেখা যায়, হাতে বই-খাতার বদলে থলে নয়তো বস্তা নিয়ে 
ডাস্টবিন আর রাস্তায় পড়ে থাকা নানা রকমের ক্তাপ এবং 
ছেড়া কাগজ ইত্যাদি কুঁড়ানোতে ব্যস্ত ৷ এরা যে ইচ্ছে করে 
এসব করে, তা কিন্তু নয়। এরা বরং বাধ্য হয়েই 
শিশুবয়সেই নেমে পড়ছে জীবনযুদ্ধে । ফলে, তারা বঞ্চিত 


পুরে দেন। তারপর দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! 


হচ্ছে শিক্ষার পরশ থেকে । 


তুমিতো জানো, এই টাকাগতলোর মালিক কে, আর তুমিই 
যথেট এ টাকাুলো পৌছে দেয়ার জন্যে । দয়া করে প্রকৃত 
মালিকের কাছে এ টাকা পৌঁছে দাও,আল্লাহ! 

এ বলে তিনি বাঁশটি নদীতে ফেলে দিলেন । ওদিকে নির্দিষ্ট 
দিনে নদীতীরে গিয়ে বুজর্গের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো 
প্রতিবেশী । 

অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো । অথচ তার 
আসার কোনো খবর নেই । অবশেষে নিরাশ হয়ে সে যখন 
বাড়ির পথে পা বাড়ালো, তখন হঠাৎ দেখতে পেলো, নদীর 
কুল ঘেষে একটা মোটা বাশ ভেসে আসছে। লোকটি 
ভীবলো, এতোক্ষণ অপেক্ষা করে যখন টাকাগ্ডলোও পেলাম 
নাখালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এ বীশটি বরং নিয়ে যাই। 
কিছু না হোক, অন্তত জ্বালানীর কাজে তো আসবে । শেষ 
পর্যন্ত ওই বাঁশটা নিয়েই বাড়ি ফিরে এলো সে । ঘরে এসে 


নভেম্বর'১৪ 


প্রবাদে আছে,“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”, “আজকের শিশু 
আগামি দিনের ভবিষ্যৎ” | 

এখন যদি এই শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত থেকে যায়, তাহলে 
আগামিতে এদের ভবিষ্যৎ কী হবে? কারা দেবে এ দেশের 
নেতৃত্ব? কাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখবে এই দেশ,এই জাতি? 
তখন কি আর সম্ভব হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা? 
আমরা যদি এই শিশুদের হাতে বই তুলে দিতে না পারি, 
এদের হাতে কি একদিন উঠে আসবে না অস্ত্র? 

অথচ এই শিশুদের অনেকেই তো শিক্ষার পরশে হতে 
পারতো ডাক্তার, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক, এমনকি 
প্রেসিডেন্ট । হায়, আজ শিক্ষার অভাবে এই এরাই হয়ে 
যাচ্ছে সন্ত্রাস, ডাকাত, চোর ইত্যাদি ৷ জড়িয়ে পড়ছে নানা 


অসামাজিক কার্যকলাপে | 
| তত্তান্তহীদ ৪৩ 


তাই আসুন, দেশের স্বার্থে, আমাদের নিজেদের উজ্ভ্বল ও 
নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বার্থে আমরা সবাই এই অসহায় 
শিশুদের পাশে দীড়াই । বাড়িয়ে দেই সহযোগিতার হাত । 
ইনশাআল্লাহ, এ দেশ একদিন বিশ্বদরবারে মাথা উচু করে 
দীড়াবেই । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পরিণতি 


কুপ্রবৃত্তির ণ পুরণ ও অবৈধ মেলামেশা পরকালের জন্য 

নি ক্ষতিকর তেমনি ইহকালের জন্যও ব্যাধির কারণ 
হয়ে থাকে । আর এ ভয়াবহ ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার 
সহজতম উপায় হলো দৃষ্টি সংযত রাখা, আল্লামা ইবনুল 
কাইয়ুম রেহ.) কুপ্রবৃত্তির দশটি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ 
করেছেন: 


১. কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ করার ফলে যে ক্ষতি হয় তা 
চাহিদা পুরণ করার তৃপ্তির চেয়েও মারাত্মক, কুপ্রবৃত্তির 
চাহিদার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সহজ; কিন্তু চাহিদা 
পূরণের ক্ষতির ওপর ধৈর্য ধারণ করা বড় কঠিন | 

২.কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার ফলে যে গোনাহ হয়, তা 
আল্লাহ তা'লা তাওবার দ্বারা মাফ করে দেন, কিন্তু এর 
ফলে শরীরে এমন দুরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হয় যা থেকে সে 
কখনো পরিত্রাণ পায় না। 

৩. স্মৃতিশক্তিহ্রাস পায় ও মুখস্থ করা জিনিস ভুলে যায় । 

৪. বিবেক-বুদ্ধি কমে যায়, ফলে সে সিদ্ধান্তহীনতার মত 
কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় । 

৫.পায়ের নলার মগজ শুকিয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ 

হয়ে পড়ে, বীর্য ও শুক্র বিষয়ক বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি 

জন্ম নেয়, এমনকি এ ব্যাধি বংশ পরম্পরায়ও চলতে 
থাকে । 

৬.ধৈর্যশক্তি কমে যায়, সবসময় মেজাজ খিটখিটে থাকে, 

অল্পতেই ভীষণ রেগে যায় । 

৭.দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি হয়, কল্যাণজনক কাজে কোনো 

স্পৃহা থাকে না উপরন্তু গোনাহের প্রতি আগ্রহ বেড়ে 
যায়। 

৮.এর কারণে চরিত্র, সমাজ ও সম্পদ নষ্ট হতে থাকে, 
কারণ নানাবিধ রোগের কারণে চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে 
হয়, এতে বিপুল পরিমাণ সময় ও সম্পদ নষ্ট হয় । 

৯. চেহারার নুরানিয়াত ও কলবের রুহানিয়াত ধ্বংস হয়ে 
যায়। বড় কথা হলো, ভেতরের পবিত্রতা ও আর্থিক 
সচ্ছলতা নষ্ট হয়ে যায়। আর ভেতরের পবিব্রতার 
কারণেই মানুষ মানুষকে ভালোবাসে ও সম্মান করে । 

১০.সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট 
হন এবং শয়তান তার ওপর খুশি হয় । 

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব ও আক্রমণ 

থেকে বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন | আমীন । 


নভেম্বর'১৪ 


মাহমুদ বিন হারুন (সদস্য ২৫7 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


জানা-অজানা প্র 
জমজম কূপ সম্পর্কে কিছু তথ্য 
১. আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতে ৪০০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি 
হয়েছিলো 


| 

২.ভারী মোটরের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০০ লিটার 
পানি উত্তোলন করার পরও পানি থেকে যায় ঠিক সৃষ্টির 
সুচনাকালের মতোই । 

৩. কখনো পানির স্বাদ পরিবর্তন হয়নি । জন্মায়নি কোনো 
ছত্রাক বা শৈবাল । 

৪. সারাদিন পানি উত্তোলন শেষে মাত্র ১১ মিনিটেই আবার 

হয়ে যায় কুপটি । 

৫. এই কুপের পানি কখনো শুকায়নি, সৃষ্টির পর থেকে 
একই রকম আছে এর পানিপ্রবাহ । এমনকি হজ মৌসুমে 
ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া সত্তেও এই পানির স্তর 
কখনো নিচে নামে না । 

৬.সৃষ্টির পর থেকে এর গুণাগুণ, স্বাদ ও এর মধ্যে বিভিন্ন 
উপাদান একই পরিমাণে আছে। 

৭. এই কূপের পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
সন্টের পরিমাণ অন্যান্য পানির থেকে বেশি, এজন্য এই 
পানি শুধু পিপাসা মেটায় তাই নয়; এই পানি ক্ষুধাও 
নিবারণ করে । 

৮. এই পানিতে ফুরাইডের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে 
এতে কোনো জীবাণু জন্মায় না। 

৯. এই পানি পান করলে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায় । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সাবিবর আহমদ সদস্য % ৫৯] 


বর্তমান যুগটাকে বলা হয় বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। 
বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় সব বিষয়েই গবেষণা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । ইসলামের একটা বিধান হলো, হালাল পশু জবাই 
করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া ৷ এর রহস্যটা কী? তানিয়ে 
আমরা কোনোদিনও চিন্তা বা গবেষণা করিনি | কিন্ত একদল 
বিজ্ঞানী (প্রায় ত্রিশজন) আল্লাহর নামে জবাই করার হেতু নিয়ে 
গবেষণা করেন । তারা কিছু মুরগি আল্লাহর নামে জবাই করেন 
এবং আর কিছু মুরগি আল্লাহর নাম না নিয়েই উন্নত ভেকসিন 
মেরে জবাই করেন | গবেষণায় দেখা গেলো, যেসব মুরগি 
আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করা হলো সেগ্তলোর ক্ষতিকর 

র 

থে 


অনেক জীবাণু মারা গেলেও সবগ্তলো মারা যায়নি । আ 

যেগুলো আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হলো, সেগুলোর স 

জীবাণুই মারা যায় । তাই আসুন, আমরা মানুষকে ক্ষতি থেকে 

যা এবং আল্লাহর নামে জবাই করার প্রতি অনুপ্রাণিত 
রি। 


মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দিন ।সদস্য নং ১৬] 
॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


মহান প্রভুর সৃষ্টি 
রাইয়ান 


পাখ-পাখালির ডানায় ডানায় 
রঙিন কতো সাজ, 

ফুলের মুখে পাতায় পাতায় 
নিপুণ কারুকাজ | 

গাছের শাখায় ফলের বাহার 
জুড়ায় দেহ-মন, 

ঘাসের ডগায় শিশির কণার 
মধুর আলিঙ্গন । 

মাঠে মাঠে সোনার ফসল 
সবুজ সবুজ ঢেউ, 

দখিন হাওয়ায় নিবিড় পরশ 
মন ভরে দেয় সেও! 
আকাশ-মাটি সাগর-নদী 


দিবা-নিশি ঘুরছে কেবল 
আপন কক্ষে রয়ে । 
পশু-পাখি নানান প্রাণি 
ডাঙায় কিংবা জলে, 


লিখবো কতো কিছু 
কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ পাঠক 
ছুটবে পড়ার পিছু । 
লিখবো আমি পড়বে জাতি 
সত্য-সঠিক কথা 


সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে 
নানান রূপের বাহার 
দেখার সাথেই জুড়িয়ে যায় 
হৃদয়খানি সবার! 
নদী-নালা ঝর্ণা-পাহাড় 
কত্তো ভালো লাগে 


বিদ্যুৎ 

জসিমউদ্দীন 

সদস্য ₹% ১১৩ 

বিদ্যুৎ ভাই তোমার প্রতি 
আমার হাজার সালাম 
আজকে আমি তোমার সাথে 
করবো অল্প কালাম | 
নাই কি তোমার দয়া-মায়া 
নাই কি তোমার আদর 
গরমের দিন করো কেনো 
নাকাল এই দেহ-ঘর । 
তোমায় নিয়ে চলছে এখন 
ভীষণ টানাপোড়েন 

এই আছো তো এই থাকো না 


সুষম ভাগ নেই কো তোমার 
আছে খুবই বিভ্রাট 
বৈশাখেরই মাতাল হাওয়ায় 
ওড়ে ঘরের কপাট । 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
মুহাম্মদ রুম 7 ২৪৯/বি, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৬. মুহাম্মদ আমজাদ ইবনে ইউনুস, রুম % ২, 
প্রফেসর*স বিল্ডিং, কালামিয়া বাজার, ডাকঘর: সদর, 
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
১১৭. হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী, রুম 74 ১৭২, 
দারে কদীম (প্রথম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উ্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৮. মুহাম্মদ ইউনুছ আল-হাবিব, রুম 7 ৪০১/বি, 
শিক্ষা ভবন (৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৯. হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী, রুম 4 
৫, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২০. _ মুহাম্মদ ইকবাল আজীজ, রুম 7 ২৭, দারে 
জদীদ (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২১. মুহাম্মদ র রশীদ, রুম 7 ১৮০, দারে 
কদীম (নীচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২২. কাজী আবরার হানিফ মা'রূফ, রুম 74 ২৯৮, 
মা'হাদ ভবন (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২৩. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ 
ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১১৫, 


১২৬. মুহাম্মদ মুনিরুল্সাহ, রুম 74 ৩, তিবিবয়া ভবন 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১২৭. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, রুম 7 ৪, তিবিবয়া 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৬৮৩-৫৬৯২৮৪ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 

তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 

পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

রি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


১২৪. মুহাম্মদ আমান উল্লাহ আল-কাসেমী, রুম 7 
২৮৫, মা*হাদ ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া বিভাগীয় সম্পাদক 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ মাসিক আত্-তাওহীদ 
১২৫. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রুম % ৮, তিবিবয়া আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, ৬০, আন্দরকিল্লা, চথাম-৪০০০ 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
রানি 5 
2 মোবাইল... ».. সদস্য ক্রমিক:... ... ... [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


নভেম্বর*১৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা 


১. “জঙ্গ' শব্দটি কোন ভাষার? [] বাংলা [| আরবি [] 
ফারসি 

২. হাদীসে রাসূল (সা.) হচ্ছে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের - 
-- মৌলিক উৎস | [প্রথম [দ্বিতীয় [] তৃতীয় 

৩. ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই ৷" কার বাণী? [| আল্লাহর 
[] নবী (সা.)-এর [] উভয়ের 

৪. বদর-যুদ্ধের আগে মহানবী (সা.) কয়টি সশস্ত্ 
অভিযান শক্রদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন? [_] 
মোট €টি [] মোট ৬টি [] মোট ৭টি 

৫. মক্কা বিজয়ের জন্য মহানবী (সা.) কতজন সাহাবী 
নিয়ে রওনা করেন? [] দশ হাজার [] বিশ হাজার 
[] ত্রিশ হাজার 

৬. কন্যাশিশুকে সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে ঘোষণা করেছে- 
[] ইসলাম ধর্ম] হিন্দুধর্ম [_] খিস্টানধর্ম 
. নামাযের জামায়াত চলে যায় বলে কোন সাহাবীকে 

সী ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল? [] হযরত আবু বকর 

(রা.) [] হযরত ওমর (রা.) [] হযরত মুয়াবিয়া রো.) 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর”১৪ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ড. তাহির উল কাদেরী ২. 


তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 

করা হবে। 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাপ্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য [ 

৬. ূর্ব- -বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
ট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

জুলাই'১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন [সদস্য % ৭৮] 
২. জসিম উদ্দীন [সদস্য % ৬০] 
৩. মুহাম্মদ ফয়েজ [সদস্য % ১০৪] 


“ওল হাতের কলম' 


হযরত মুসা (আ.), ৩. ৮ জুলাই'১৪, ৪. কাজী নজরুল 
ইসলাম, ৫. সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা, ৬. মাও. 
আতাহার আলী রহ., ৭. সূরা আল মুমিনুন 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. ভক্ষণ, ২. বৈশিষ্ট্য ৩. ধৈয, ৪. 


তা: 


৭ টে হে 388 

কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১৪ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর*১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 


নভেম্বর'১৪ 


মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক (১৩), হাফেজ মুহাম্মদ জসীম 
উদ্দীন মিসবাহ (৪৯), মুহাম্মদ ইলিয়াস সানী (৬৬), 
মুহাম্মদ আলমগীর বিন রফিক উদ্দীন (৮০), মুহাম্মদ 
মুহসিন উদ্দীন (৮৪), মুহাম্মদ রুহুল কাদের (১০৬) 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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